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ভূমিকা 


প্রাচীন সভ্যতার কাহিনীর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হল। 
পর্ষদের অন্থমোদিত পাঠ্যস্ুচী অনুসারে পুস্তকটি রচিত হয়েছে। ষষ্ঠ 
শ্রেণীর সুকুমারমতি ছাত্রছাত্রীদের কথা স্মরণ রেখে অযথা গুরুভার 
তথ্যের দ্বারা ও কঠিন নামের দ্বারা এই পুস্তকটিকে কণ্টকাকীর্ণ কর হয় 
নাই। ভাষা ও বর্ণনা যতদূর সম্ভব প্রাপ্তল ও সহজবোধ্য রাখার চেষ্টা 
করা হয়েছে । প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের পাঠ্যস্থচীর মধ্যে আদি 
ও নব প্রস্তর যুগের সভ্যতা, StS সভ্যতা, মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীক, রোম 
প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে। কিন্তু পাঠ্যস্থচীতে নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা সংখ্যা 

নিতান্তই wal এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে বিষয়বস্তুকে যতদুর সম্ভব 

মনোগ্াাহী করার প্রচেষ্টা কর! হয়েছে । পর্ষদের নিকট আবেদন এই 
যে পৃষ্ঠা সংখ্য। কিঞ্চিৎ বাড়ান দরকার ৷ নতুবা ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ 
পূরণ করা সম্ভব হবে Al | 

প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস একদিক হতে খুবই আকর্ষণীয় বিষয় | 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যস্থচী হতে প্রাচীন মিশর, স্ুমেরিয়া, ব্যাবিলন, 
রোম প্রভৃতি দেশের ইতিহাস বহুকাল লোপ পেয়েছে। গ্রীসের 
ইতিহাসও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যস্থগী হতে বিদায় নিভে চলেছে। 
এমতাবস্থায় পর্ষদ পুনরায় এই পাঠ্যস্থচীর প্রবর্তন করে" অতি সঙ্গত 
সিদ্ধান্ত করেছেন। প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী al জানলে জ্ঞান 
সম্পূর্ণ হয় না | 

এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে পুস্তকটিকে মূল তথ্যের দ্বারা পুর্ণ করবার 
চেষ্টা করা হয়েছে । প্রাচীন যুগে সম্পদের উৎপাদন, ধন বণ্টন ও 
শ্রেণীর-বৈষম্যের কথাও আলোচনা করা হয়েছে. প্রাচীন মানুষের! 
কিভাবে শিল্প, সাহিত্য ও মননশীলতায় এগিয়ে যায় তাহাও বর্ণনা করা 
হয়েছে। ব্ৰেষ্টেড, উইল wats, গর্ভন চাইল্ড, এইচ. জি. ওয়েলস, বিউরী 
প্রভৃতি প্রামাণ্য ইতিহাসকারের পরিবেশিত তথ্যের সহায়তা পিয়েছি। 


[২] 
বিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষিকার! যদি পুস্তকটিকে উপযুক্ত মনে করেন তবে ৃ 
শ্রম সার্থক মনে করব। আমার প্রিয় ছাত্র অধ্যাপক অমলেন্দু পান: 


প্রুফ দেখে আমায় বাধিত করেছে | যদি কৌন বিষয় তাঁর সতর্ক OHA 
দৃষ্টি এডিয়ে যায় তবে সে দোষ আমারই ৷ ইতি-_ 
" বুদ্ধ AFA ১২ই মে, ১৯৭৯ 
এ | গৰপ্ৰভাতাংশু মাইতি 
কলিকাঁত]-৭০০০:৫৫ 


West Bengal Board of Secondary Education 
HISTORY SYLLABUS 
CLASS VI 
HISTORY OF ANCIENT ‘CIVILISATIONS 


A, (i) Why we should read history ; (to be acquainted with 
human civilisation, its development.) (ii) How we come to know 


of ancient people. 

B. Early man:—Uso of fire as early as 300,000 B. 0. (by 
Peaking Man) ; Food gathering man. : 

Old Stone Age :—Nature of tools and implements, their 
uses. 
New Stone Age :—(By 8000 B. 0.) Evolution of tools and 
implements. Man—a food producer. টু 

The Neo-lithic revolution—Consisted also. of domestication 
of animals; inyention of pottery (wheel) ; weaving (clothings) ; 
dwelling—stone houses with defences ; early transport beginnings 
of community life in settlements ; beliefs and arts (as 
evident from cave-paintings etc.) ; use of formal language 
as 2 means of communication; worship of the Goddess of 


productivity. 

C. Copper-Bronze Age :—Emergence of towns; changes 
in production—specialisation (various types of skill of artisans - 
and craftsmen) ; commerce (exchange of commodities) ; some 
] life—classes ; inter-tribal conflicts ; emergence 


changes in social 
te. Reasons of the growth of River-Valley 


of an early form of sta 
Ciyilisations. 

D. The Early Civilisations (3000 B. 0.—1500 B. Ch) oe 
Mesopotamia, Egypt, Indus Valley, Ghina—in outlines ; 

(i) Mesopotamia :—(a) Location and antiquity ; earlier 
development. of civilisation than in other areas. (b) Fertility 
of the soil, crops. (c) Defence against floods. (d) Other 
occupations. (e) Achievements of Sumerians ; imposing towers, 
mud-brick temples, fresco, stone-cutting, metallurgy, transport and 
trade, script. ‘ 

(i) Egypt :—(a) Location and nature of the land; (b) The 
Pharaoh the priest, script and scribes, tax collectors and soldiers 
(workers) ; (০) Trade ; (d) The Pyramids (examples)  (e) Religious 
beliefs ; (f) Chief ocoupations. 

(iii) The Indus Valley :—(a) ‘The discoveries (brief 
locations and findings) ; (b) Town planning 


eference 0 
4 d other articles of use; (d) Crafts; (e) Trade; 


Food an মি 
a Warship; (©) Light thrown by relics upon classification 
i 1915 
in ae) China £—(s) Valley of Huang Ho and Yangsts-Kiang ; 


৮) China in early. times ; Co) Myths (particularly of flood). 


ভিলা 


(7) Common features, in brief, of the riparian civilisations, 
with special reference to social and economic life, 


E. The Iron Age-Societies s—(a) Discovery and use of iron, 


its impact ; (b) Main features of social and economic life ; (c) Growth 
of kingship. 


I. (i) Babylon: Farming and commeres ; Temples and 
priests ; Learning and caltures 3 The Code of Hamurabi—nature 
of society revealed by the Code. 


(i) Egypt as an Imperial power :— Colonies 3 The power of 
priests. ২ 


(iii) Iran :—Rise of Persia ; Zoroaster, 


(iv) The Jews £— Hebrews in Egypt : Hebrewd exodus under 
Mos3es-—flight form slavery. 


Il. Greece (only in broad outlines) :—An introductory note 
on the influence of Crete; The Homeric Age. The city state, 
cultural interchange, colonisation, Athens and Sparta —their 
social and political life, Athens ys. Sparta, Caltural greatness of 
Athens : Literature, Arts, Religion—brief reference to a few 
eminent persons 8.8. Pericles, Sophocles, Socretes, Herodotus, 


Macedon : Alexander—hie invasion of India, Fall of the Empire, 
Roman conquest of Greece, 


Ill. Rome Origin of Rome, Conflict with Carthage. Harly 
Roman society ; Patricians and Plebsians ; Boman citizenship, 
Slavery and slave revolts (Spartacus) Julius Oaegar £ End of 


Roman Republic, New empire, Eventual decline and fall. 73159 of 
Christianity, 


‘IV. China :— “Great Shang”, Confucius—hig teachings, 
Building the Great Wall, The Chin empire, 


V. India :—~(q) The coming of. the Aryans. (b) The 
Vedas. (০) Early Aryan fociety, religion, . and Political 
Organisation (with reference to the Vedas) (d) Tho Epics. 
(e) The tise of Jainism and Buddhism. (1) The 


8 of proved 
historical materials viz (inseriptions ana literary evidence), 


(h) Foreign contacts, (particularly with Central Asia)—their impact 
upon society and trade ; (i) Foreign Travellers —Megasthenes and 
Fa Hien.—general picture of Society as revealed in their accounts 

brief Summary of ancient Indian 
developments in orig and architecture, literature ‘education 


(Taxila and Nalanda), and Sciences (Astronomy, Mathematics 
Medicine). t 


সূচীপত্র 


বিষয় 
প্রখস অন্যান 

ইতিহাসের বিষয়বস্তু 
fase Senta 

ABA যুগের মানব 
তৃতীল্স অন্যান 

তাজ ও ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা 
চতুৰ্থ Sens 


প্রথম পরিচ্ছেদ £ প্রাচীন মেসোপটেমিয় সভ্যতা :-- 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ঃ প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ £ সিন্ধু সভ্যতা | 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ £ চীনের প্রাচীন APS! 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ £ নদীমাতৃক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য 
গনহজ্ম Sets 

লৌহ যুগের সমাজ ব্যবস্থা 


ap Senta 
প্রথম পরিচ্ছেদ £ ব্যাবিলনীয় সভ্যতা 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ সাস্রাজ্যের যুগে মিশরীয় সভ্যতা "** 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ £ প্রাচীন ইরাণীয় বা পারসীক 
সভ্যতা 1 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ £ ইহুদি জাতির কাহিনী 
aes Bsa 
গ্রীসের কাহিনী ও ASS 
sen Sets 
রোমের সভ্যতার কাহিনী 
নবম Senta 
চীনের সভ্যতা 
দশম Sets 
প্রাচীন ভারতের সভ্যতা 


asa asisia Siler 
a2 Sens 
ইতিহাসের বিষয়বস্ত 


প্রথম পাঠঃ ইতিহাস চর্চার প্রয়োজনীয়ভাঃ মানুষের সহিত 
অন্যান্য প্রাণীর প্রভেদের কারণ এই যে, মানুষের বুদ্ধি আছে। বুদ্ধি 
হতে জ্ঞান জন্মায় । জ্ঞান মানুষকে সব কিছু জানবার GD প্রেরণা 
'দেয়। মানুষের সভ্যতা হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে উঠেছে । যে 
মানুষ একদা TTD প্রাণীর মত বন্য জীবন যাপন করত, সেই মানুষ 
কিভাবে ধাপে ধাপে সভ্য হল তা না জানলে মানুষের জ্ঞান সম্পূর্ণ 
হতে পারে All মানুষের পূর্ব পুরুষ একদা গুহায় বাস করত, কীচ। 
মাংস আহার করত। . সেই আদি মানুষের বংশধর কিভাবে কবি, 
দার্শনিক বা বিজ্ঞানী হল তা জানা খুবই আনন্দের বিষয়। ও 
অতীত ইতিহাস পড়ে আমরা জানতে পারি যে, কোন কোন 
সভ্যতা উন্নতির চূড়ান্ত সীমায় উঠার পর আবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে 
আবার কোন সভ্যতা আজও জীবন্ত ও চলমান । এই সকল কথা! 
জাঁনবার ফলে আমরা বুঝতে পারি যে কোন জাতির চরিত্রের কোন 
কোন বিশেষ দোষের জন্য অথবা বৈদেশিক আক্রমণের জন্য কোন 
সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে। ইতিহাস পড়ে আমরা আমাদের ক্ষেত্রে, সেই 
ধরণের ভুলগুলিকে এড়াতে পারি | 
SAAS একটি প্রবাদ আছে যে, “রোম নগরী একদিনে গড়ে 
উঠে নাই।৮ মানব সভ্যতা বহু হাজার বছর ধরে গড়ে উঠেছে । 
মানুষ কি পরিশ্রম, বুদ্ধি ও অধ্যবসায় দ্বার! প্রকৃতিকে জয় করেছে ত! 
জানা একটি শিক্ষণীয় বিষয়। অতীতের গুহাবাসী মানুষের বংশধরেরা 
আজ শহর গড়ে, বিজ্ঞানের দ্বার! প্রকৃতিকে জয় করে, সমাজ চালনা 
করে এগিয়ে চলছে । সাহিত্য, দর্শনে নূতন ae দ্বার! চিন্তাজগতকে 
সমৃদ্ধ করছে। চলার পথে ভুল-ভরাস্তি ঘটলেও মানুষ মোটামুটিভাবে 


2 প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 


এগিয়ে চলছে, এতে সন্দেহ নেই | মানুষের এই জয়যাত্রার কাহিনী 
হল ইতিহাসের প্রধান বিষয়-বস্তু একদা যা ছিল বর্তমান আজ তা 
হয়েছে অতীত। ate যা! বর্তমান, আগামী দিনে তা হবে অতীত । 
আজ যা ভবিষ্যৎ, তা হবে বর্তমান। সুতরাং অতীত, বর্তমান ও 


SATs এদের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান | বর্তমান ও 
ভবিষ্যতকে জানতে হলে অতীতকে জানা প্রয়োজন | 


দ্বিতীয় পাঠঃ প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান ঃ প্রাচীনকালে 
এখনকার মত ইতিহাস লেখবার রেওয়াজ ছিল না। প্রাচীন যুগের 
কাহিনী জানতে হলে সেই যুগের মান্গুষের নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যগুলির 
বিচার করে, তবে তাঁদের ইতিহাস জানতে হবে। ধর তোমাদের 
দাদামশায়ের একটি ছবি তোমাদের বাড়ীতে আছে। তোমরা তাঁকে 
চোখে দেখ নাই। তার কথা জানতে হলে তার চেহারা, পোষাক. ও 
তার ব্যবহার করা জিনিব দেখে তার সম্পর্কে তুমি অনেক কথা 
দি পাও তবে তিনি 


তার আগ্রহ ছিল, তাও জানতে পারবে | 
আদি যুগের মানুষের সম্পর্কে -জানবার জন্য তাদের ব্যবহার করা 


জিনিষপত্র দেখে তাদের সম্পর্কে সকল তথ্য যোগাড় করতে oy | 


প্রত্রতাত্বিক উপাদান ঃ প্রাক্-এতিহাসিক যুগের মানুষরা 
নিজেদের কথা জানাতে পারত ay | তারা ইতিহাস লিখত ay, 


মাটি খুঁড়ে, সেই প্রাক্-ওঁতিহানিক যুগের মানুষের তৈরী যন্ত্রপাতি, 
পোড়া মাটির পাত্র প্রভৃতি হতে আমরা তাদের জীবনযাত্রার wey 
জানতে পারি। এই সকল যন্ত্রপাতির গঠন প্রণালী হতে তাদের 
সভ্যতার কথা জানা যায়। গুহা ও মাটির দ্রিনিষের গায়ে আক! ছবি 
হতেও তাদের শিল্প ও সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় । এভাবে আদি 
প্রস্তর যুগ, নব প্রস্তর যুগ, তাত যুগ ও লৌহ যুগের মানুষের পরিচয় 
প্রত্বতাত্বিকের! যোগাড়. করেছেন। এক শ্রেণীর পণ্ডিত মাটির নীচে 
পাওয়া কঙ্কাল, পোড়া মাটির জিনিষ বা ধাতুর জিনিষগুলিকে বিচার 
করে সেই যুগের সভ্যতা সম্পর্কে অনেক কথা বলতে পারেন | 


ইতিহাসের বিষয়বস্ত a 


আদি প্রস্তর যুগের মানুষ যে সকল পাথরের যন্ত্রপাতি ব্যবহার 
করত সেগুলি ছিল এবড়ো-খেবড়ো । আদি প্রস্তর যুগের পর আসে 
নূতন প্রস্তর যুগ। এই যুগের মানুষেরা যে সকল পাথরের জিনিষ 
ব্যবহার করত সেগুলি ছিল মাজা-ঘবা, চক্চকে ও GNAA | নব প্রস্তর 
যুগের লোকেরা শুধু আগুনের বাবহারই জানত না, তারা চাঁষ-আবাদ 
করতে পারত | এদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি হতে এই কথা জানা TWH! 

প্রস্তর যুগের পর আসে ধাতুর যুগ । এই যুগে তামা, ব্রোঞ্জ 
প্রভৃতি ধাতুর দ্বারা গৃহস্থালি ও কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি, অন্যান্য সরঞ্জাম 
তৈরী হত। ভারতের সিন্ধু দেশের হরগ্লামহেঞ্জোদরো, পশ্চিম 
এশিয়ার মেসোপটেমিয়া, মিশর ও চীনে SIS যুগের সভ্যতার নিদর্শন 
পাওয়া গেছে। এই যুগের বাড়ীগুলি ছিল আগুনে-পোড়ানো ইটের 
তৈরী, রাস্তা ছিল পাথরে বাঁধানো, জল বাহির হওয়ার নালীগুলি ছিল 
পাথরে বীধানে। এই নিদর্শনগুলি এক উন্নত ধরণের জীবন-যাত্রার 
পরিচয় দেয়। এছাড়া মিশরের ফ্যারাও বাঁ শাসকদের সমাধিস্তম্ভ 
বা পরিরামিডগুলি হতে মিশরের প্রাচীন সভ্যতার কথ! জানা যায় ! 

তাজ যুগের পর আসে লৌহ যুগ । কারণ এই যুগের যে সকল 
যন্ত্রপাতি পাওয়। গিয়েছে সেগুলি লোহার তৈরী। ব্যাবিলন, পাঁরস্ত, 
গ্রীস, রোম, চীন ও প্রাচীন ভারতের বৈদিক যুগের সভ্যতা লৌহ যুগে 
গড়ে উঠে | : 

লিপিমাল!ঃ প্রাচীন যুগের মানুষের! ছবি জীকতে ভালবাসত। 
এই ছবি আকার অভ্যাস হতে মানুষ ক্রমে লিখতে শিখে ৷ পাথরের 
উপর, গুহার গায়ে, থামের গায়ে বা ধাতুর পাঁতের উপর WAT তাঁর 
কথা লিখতে থাকে । এই লেখাগুলিকে লেখ্য বা লিপি বল! হয়। 
প্রাচীন যুগের মানুষেরা তাদের সাহিত্য, ধর্মমত ও যুদ্ধের বিবরণগুলি 
পাথরের লিপি, বার্চ পাতায় বা BS পাতায় লিখে রাখত ৷ এই 
সকল লিপি হতে এই যুগের বিবরণ সংগ্রহ কর! যায়। মিশরে, 
পারস্তে, ভারতে এরূপ বহু শিলালিপি পাওয়া গেছে। এই 
লিপিগুলি হতে এই যুগের বহু তথ্য পাওয়া We! প্রাচীন 
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লিপিগুলির মধ্যে ভারতের মৌর্য সম্রাট অশোকের শিলালিপি খুবই 
বিখ্যাত । অশোক যে লিপি ব্যবহার করেন তাহার নাম হল ব্ৰাহ্মী | 
রাহ্মীলিপি হতে দেবনাগরী, বাংলা, মারাঠী প্রভৃতি লিপির Bea 
ইয়েছে। পীরসীক সম্রাটের বাহিস্থান লিপি, আসীরিয়ার চিত্রলিপি, 
 স্থমেরিয়ার তীরমুখী লিপি, মিশরের চিত্রলিপি বিশেষ প্রসিদ্ধ | 
পণ্ডিতের! বহু চেষ্টায় এই লিপিগুলির পাঠ তৈরী করেছেন । এখনও 
অনেক প্রাচীন লিপি যথা সিন্ধু লিপি পড়া সম্ভব হয় নাই ৷ 
প্রাচীন যুদ্রাঃ লিপির ন্যায় প্রাচীন মুদ্রাও প্রাচীন যুগের 
ইতিহাস রচনায় দরকার হয় | প্রাচীন যুগের লোকের! কেন!-বেচার 
জন্য টাকা-পয়স। ব্যবহার করত। টাকার গায়ে রাজার নাম, সন, 
তারিখ ও দেবদেবীর মুত্তি খোদাই থাকত। এই তথ্যগুলি হতে 
সমসাময়িক রাঞ্জার, তারিখের ও ধর্ম বিশ্বাসের তথ্য জানা যায় | 
প্রাচীন ইতিহাস ও সাহিত্য ঃ TR লিখতে শিখবার পর 
নিজের কথা সকলকে লিখে জানাবার চেষ্টা করে। এই যুগে তারা 
কাগজ তৈরী করতে জানত না। সুতরাং তালপাতায়, ভুর্জপাঁতায়, 
চামড়ার উপর, মাটির ফলকে, পাথরের ফলকে ব নল খাগড়ার তৈরী 
প্যাপিরাস নামক এক প্রকার কাগজে তারা৷ তাদের কথা fas । 
এই সকল লিখিত বিবরণের মধ্যে বহু এতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। 
প্রাচীন গ্রীসের দুই এতিহাসিক হেরোডোটাস ও থুকিদিদিস তাদের 
রচনায় MF সভ্যতার ও পারসীক সভ্যতার বহু বিবরণ দিয়েছেন | 


হোমারের দুই মহাকাব্য ইলিয়াড ও ওডেসি হতে প্রাচীন গ্রীক 
সভ্যতা, গ্রীকদের জীবনযাত্রার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রীক বীর 
আলেকজাণারের দিগ্িজয়ের কাহিনী এতিহাসিক জাষ্টিন, পার্ক 
প্রভৃতির রচন! হতে জানা যায়। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য যথা বেদ, 
উপনিষদ, পুরাণ এবং ছুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত হতে বহু 
তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া বৌদ্ধ সাহিত্য যথা জাতক, মহাবংশ 
প্রভাতি এবং জৈন সাহিত্য হতেও বহু কথা জানা যায়। কাশ্মীরের 


প্রস্তর যুগের মানব দা 


কৰি কল্হনের গ্রন্থ রাজতরঙ্গিনী একটি বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ। গ্রীক 
ও চীনা বৈদেশিক ভ্রমণকারীরাও ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক 
জীবন সম্পর্কে বহু তথ্য দিয়েছেন | 


ছ্িতীন্্র Sais 
প্রস্তর যুগের মানব 

প্রথম পাঠঃ আদি মানবের পরিচয় ঃ পৃথিবীতে যে সকল৷ 
জীব বাঁস করে, মানুষ হল তার মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষ প্রথমে কেমন 
দেখতে ছিল, তা৷ সঠিকভাবে জান! 
যায় all চার্লস ডারউইন নামে 
জনৈক পণ্ডিত মনে করেন যে বানর 
বা বানরাকৃতি কোন প্রাণী হতে, 
বিবর্তনের পথ ধরে মানুষ ধাপে ধাপে 
বর্তমান আকৃতি পেয়েছে । লাহ্গুল- 
বিহীন এক প্রকার বানর বা 
নরবানরকে মানুষের পূৰ্ব পুরুষ বলে 
কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন। 
সভ্যতার এই আদিযুগে, ইওরোপ ও 
পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান বরফে ঢাকা 
ছিল | এই বরফের যুগে পায়ে লোম 
ওয়ালা হাতী, তরোয়ালের ন্যায় ছুই 
দীত-ওয়ালা বাঘ, বাঁইসনের 
পাশাপাশি নর-বাঁনররা বাস করত। 

আদি মানব কেমন ছিল সে 
সম্পর্কে কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া 
গেছে। ইন্দোনেশিয়ার জাভায় 
১৮৯১ খ্রীঃ একটি নর কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে | এই ক্কালের.বয়স 
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আনুমানিক ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার বছর | জাভা মানবের আকৃতি হল 
শিম্পাঞ্জী ও মানুষের মাঝামাঝি । জাভা মানব সম্ভবতঃ কথা বলতে 
পারত । ১৯২৯ খ্রীঃ চীনের রাজধানী পিকিং বা বেইজিং-এর নিকটে 
একটি নরকম্কাল আবিষ্কৃত হবার পর মা্ষের আদি পুরুষ সম্পর্কে 
কিছু খবর পাওয়া গেছে। পিকিং মানবের মাথার খুলি পরীক্ষা 
করে পণ্ডিতের! নর-বানর হতে মানুষের বিবর্তনের হদিশ পেয়েছেন । * 


পাওয়া গেছে। 

SBA যুগের শেষ দিকে আদি মানবের আরও খবর পাওয়া যায়। 
পণ্ডিতেরা এই যুগকে নিয়ানভারথ্যাল যুগ বলেন। আন্মানিক 
৫* হাজার বছর আগে এই যুগের সুচনা হয়। এই যুগের নর-বানর 


তারা চক্মকি পাথর হতে আগুন জ্বালাত। তারা যে গুহায়' বাস 
করত তার নিকটে ঝরণা থাকত। এই ঝরণার জল তারা পান করত | 
তারা পশুর চামড়ার পোষাক পরত। তারা পাথর ছাড়ে ছোট ছোট 
জীবজন্তু শিকার করত। কোন বৃহৎ প্রাণী যথা ম্যামথ, Wal হরিণ 
প্রভৃতি আহত বা রুগ্ন হলে তাকে হত্যা করে এরা মাংস আহার 
করত। এই আদি মানবেরা আগুনের ব্যবহারও জানত | এরা 
মৃতদেহকে কবর দিত। 

নিয়ানডারথ্যাল যুগের শেষ দিকে এক শ্রেণীর মানুষের কথা জানা 
যায়। এদের বলা হয় ক্রো-ম্যাগনন ( Cro-Magnon ) মানব | 
এদের চেহারা ছিল আসল মানুষের মত। সম্ভবতঃ ৪০ হাজার হতে 
২৫ হাজার বছর আগে ক্রো-ম্যাগনন মানব বিদ্যমান fear | 
ক্রো-্যাগনন MALE হোমো-্তাপিয়েন্স বা প্রকৃত মানুষের আদি 
পুরুষ বলা যায়। এদের মস্তিষ্ক, দাত ও ঘাড়ের গঠন ঠিক মানুষের 
মতই ছিল। এদের দেহের উচ্চতা ছিল প্রায় ছয় ফুট ৷ 
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আদি মানবের চক্মকি পাথরের সাহায্যে আগুন State এবং 
fare ছে'দ। করে অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করত | এর! বলা হরিণ, 
বাইসন, ম্যামথ প্রভৃতি, শিকার করে তার মাংস আহার করত | 
ঘোড়ার মাংস ছিল এদের প্রিয় খাদ্য । এছাড়া গাছের ফল-মূল, 
শাক এবং মৎস্ত প্রভৃতিও এর! আহার করত । এর! পাথরের aaa 
দ্বারা পশু শিকার করত | আদি মানবের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, চাঁষ- 
আবাদ করে খাদ্য উৎপাদন করতে তারা জানত না। ফল-মূল ও 
পণ্ড মাংস যোগাড় করে Ol Ata হিসাবে ব্যবহার কর! ছিল এদের 
স্বভাব। মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও ইওরোপে এই সকল মানুষের 
কঙ্কাল পাওয়া গেছে। 

দ্বিতীয় পাঠঃ আদি প্রস্তর যুগের ব্যবহৃত দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি s 
পুরাতত্ববিদর! মাটি খুঁড়ে প্রাক-এতিহাসিক যুগের মানুষের ব্যবহার 
করা জিনিস পেয়েছেন। প্রাকএতিহাসিক যুগের গোড়ার দিকে 
মানুষ ধাতুর ব্যবহার জানত না। এই যুগের মানুষেরা পাথরের দ্বারা! 
তাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী করত | তখন মান্ুব সবেমাত্র তাঁর 
পশুত্ব কাটিয়ে উঠেছে | তখনও মানুষ প্রকৃত সভ্য হয় নাই । এজন্য 
তাদের তৈরী পাথরের জিনিবগুলি ছিল এবডো-খেবড়ো, মোটা ধরণের 
ও খদ-খসে । এই যুগের লোক পাথরের জিনিষ ব্যবহার করত বলে এই 
যুগকে আদি প্রস্তর যুগ বল! হয়। এই যুগের লোকেরা বিভিন্ন রকমের 
কাজের জন্য বিভিন্ন রকমের যন্ত্র তৈরী করতে জানত না।.একই যন্ত্রে 
দ্বারা গাছের শিকড় খোঁড়া, পশু চামড়ার লোম ছাড়ান, আবার ছোট 
Gare ঘায়েল করবার জন্য ছুঁড়ে ‘মারার কাজ চলত । পাথরের 
কুড়ুলের গায়ে ছে'দা করে তাতে গাছের ডালের বাঁট পরান হত । এই 
যুগের লোকেরা আগুনের ব্যবহার জানত বলে মনে করা হয়। 

ক্রমে আদি প্রস্তর যুগের মানুষেরা আরও সভ্য হয়। ফলে আদি 
প্রস্তর যুগের মাঝামাঝি সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন ধরণের 
যন্ত্রপাতির ব্যবহার আরম্ভ হয়। মুত পশুর চামড়া ছাড়াবার ও মাংস 
কাটবার জন্য ছুরি, পশু শিকারের জন্য পাথরের ছু চালো! বল্লম, গাঁছ 
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ও অন্য জিনিষ কাটার ভন্ত হাত-কুড়াল প্রভৃতি তৈরী করতে লোকেরা 

শিখে। এই যুগের মানুষেরা বান্না প্রভৃতি কাজের জন্য আগুনের 
ব্যাপক ব্যবহার করতে শিখে। চক্মকি পাথর ঠুকে কাঠ কয়লা 

বাঁ শুকনো ডালে আগুন জালান.হত। মানুষ মরে গেলে মুতদেহকে 
: সমাধি দেওয়া হয়। মৃতদেহের সমাধির সময় খাছ, অলঙ্কার সহ 


সমাধি দেওয়া হত। এই যুগের লোকেরা বিশ্বাস করত যে, মৃত 
ব্যক্তি পরলোকে এই সকল ব্য ব্যবহার করবে 


আদি প্রস্তর যুগের wag 
আদি প্রস্তর যুগের শেষ দিকে পাথরের বাটিতে চৰি দিয়ে 
প্রদীপের ন্যায় আগুন জালান হত। এস্ষিমোদের ন্যায় চামড়বু'র তা 


প্রস্তর যুগের মানব হ্‌ 


খাটিয়ে তাতে এই যুগের লোকেরা বাস করত। এরা পশু চামড়ার 
পোষাক পরত। এর! শিকারের জন্য তীর-ধন্তুক ব্যবহার করত বলে মনে 
করা হয়। এরা পাথর, হরিণের শিং ও জন্তর হাড় দ্বারা যন্ত্রপাতি 
তৈরী করত। এর! হরিণের শিং ও হাতীর দাত হতে শেলাইয়ের ছু'্চ 
তৈরী করত। তাছাড়া বল্লম ছু'ড়বার জন্য এরা ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবহার 
জান্ত। এর! দলবদ্ধ হয়ে শিকার করত। 

আদি প্রস্তর যুগের লোকেরা ব্যবসায়-বাণিজ্য করত। টাকা পয়সার 
চলন এই যুগে ছিল না । বিনিময় প্রথার দ্বারা বাণিজ্য চলত। 


আদি প্রস্তর যুগের মানুষেরা গুহার গায়ে ছবি. আকতে ভাল 
বাসত। এই চিত্রগুলি তাদের শিল্পবোধের পরিচয় দের। স্পেনের 
আলতামিরা নামক স্থানের এক গুহার গায়ে বল্পা হরিণের এক সুন্দর 
চিত্র পাওয়া গেছে। এই চিত্রটি চার রকম রং দিয়া আকা । ফ্রান্সের 
বন্ধ গুহার গায়ে এই আকা চিত্র পাওয়া গেছে। এই চিত্রগুলি হল 
প্রধানত Fal হরিণ, ম্যামথ, ঘোড়া প্রভৃতি পশুর | 

আদি প্রস্তর যুগের মানুষের! গোষ্ঠীবদ্ধ ছিল। কতকগুলি বিভিন্ন 
পরিবারের লোকেরা বিবাহ প্রভৃতির দ্বারা গোষ্ঠীবন্ধ হত! এই যুগে 
লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে নিজ নিজ অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি বুঝাত ৷ 

ইতিহাস (wb )১২ 
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ARQ লোকে চাৰ করতে জানত না, এজন্য চাষের জমির উপর 
লোকেরা দখল স্থাপন করত না | জমি ছিল সর্বসাধারণের । বন হতে 
সকলে পণ্ড শিকার করত এবং ঝরণার জল সকলে পান করত। এজন্য 
বল ও বারণাগুলি সর্বসাধারণের সম্পত্তি ছিল। এই যুগের লোকের! 
UD আহরণ করত, তারা খান্ত উৎপাদন করতে জানত না। 


নব প্রস্তর যুগের উন্নত যন্ত্রপাতি 

তৃতীয় পাঠঃ শব প্রস্তর যুগ (৮০৪ শী পু) £ আদি. orgs 
BOR পর এক নূতন সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সভ্যতাকে 
শব প্রস্তর যুগের সভ্যতা বলা হয়। আদি প্রস্তর যুগের সহিত তুলনায় 


প্রস্তর যুগের মানব ১১ 


এই যুগের সভ্যতার তিনটি প্রধান পার্থক্য দেখা যায়, যথা (১) নূতন 
প্রস্তর যুগের যন্ত্রপাতি পাথরের তৈরী হলেও তা ছিল সৌখীন, মস্থণ 
ও উন্নত মানের । এই যুগের পাথরের কুড়ালগুলির বাঁট ছিল কাঠের 
তৈরী এবং কুড়ালগুলি পালিশ করা। এই যুগের লোকেরা পাথরের 
যন্ত্রে পালিশ করতে ও খাঁজ কাটতে পারত। (২) কুড়াল, তীর-ধন্থুক 
ছিলই যুগের লোকের প্রধান অন্তর । চক্মকি পাথরকে ঘষে, সেই 
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নব প্র্তর যুগের sae 
পাথরের মুখটিকে তীক্ষ করে, এরা তীরের.ফলা হিসাবে ব্যবহার করত। 
(৩) লম্বা বাঁটের, পাথরের ফলার কোদাল জমি কোপবার জন্ ব্যবহার 
করত। এছাড়া লম্বা লাঠির ডগায় হরিণের শিং আটকিয়ে জমি 
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খুঁড়বার জন্য wy তৈরী করত। কাঠ কাটবার জন্য পাথরের বাটালি, 
পাথরের করাত ব্যবহার করত। কাপড় বা চামড়া শেলাইয়ের জন্য 
হরিণের শিং বা হাড়ের তৈরী স্থাচ, মাছ ধরবার জন্য শিং-এর তৈরী কাটা। 


ব্যবহার করত। 
চতুর্থ পাঠ ৪ - খাদ্য উৎপাদন ঃ নুতন প্রস্তর যুগের আর একটি: 
বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এই 


তারা চাষ-আবাদ করে খাদ্য উৎপাদন 
SRA যুগের মানুষেরা গম, যব, বালি 


AT প্রস্তর যুগে কৃষিকাজের 
পদ্ধতি আবিষ্কার ছিল একটি বৈপ্লবিক 
ইচ্ছামত খাদ্য উৎপাদন করতে সমর্থ হয় | 
অফুরান। সুতরাং লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হলে ব 
সরবরাহ করা হত। নব প্রস্তর যুগের লোকের! জমির ফলন বাড়াবার 
জন্ত একই জমিতে কয়েক বছর চাষ করার পর সেই জমিকে কয়েক 


বহর অনাবাদী রাখত। অনাবাদী জমিতে যে আগাছা জন্মাত তা 
SIR পুড়িয়ে জমিতে সার হিসাবে ব্যবহার করত। 


অধিবাসীরা শস্ত চুর্ণ করে তার দ্বারা রুটি ও মণ্ড তৈয়ারী করত ৷ 


এই যুগের চাষের জমি ছিল 


তারা 
নান| রকমের ফল খেতো। কৃষিকার্ষের সুবিধার জন্য লোকে একই 
স্থানে স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করে। যাযাবর জীবন ত্যাগ করে, 


স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। এই যুগের লোকেদের আরও একটি বৈশিষ্ট্য 
ছিল যে, তারা কোন কোন পশুকে বশ করে গৃহপালিত পশুতে পরিণত 
করে। বনে শিকার করার সময় পশুর চালচলন ও আচরণ লক্ষ্য করে 
TRA পশুকে বশ করতে শিখে । মানুষ সর্বপ্রথম কুকুরকে গৃহে পালন 
করে। মানুষের প্রধান ও বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিল কুকুর। তার পর 
মানুষ ছাগল, ভেড়া, গরু, শুকর পালন করতে শিখে। সবশেষে লোকে 
ঘোড়াকেও পোষ মানায়। পশুপালন WIT এক প্রধান জীবিকা 
হয়ে দীড়ায়। চাষবাসের ফলে যে শস্ত GAS, তার সঙ্গে গৃহপালিত, 


যুগের মানুষ জমি চাষ করে খাদ্য উৎপাদন করত, 
পশু শিকার করে ও বনের ফলমূল 


Wall কৃষির দ্বারা লোকে 


'ড়তি জমি চাষ করে খাদ্য 


সস 


প্রস্তর যুগের মানব ১৩ 


পশুর মাংস ও পশুর দুধ মানুষের খাগ্ছের প্রধান উপকরণ হিসেবে গৃহীত 
হুয়। তাছাড়া পশুর লোম ও চামড়া দ্বারা পোশাক তৈরী হত। 
এভাবে নূতন প্রস্তর যুগের সভ্যতা উন্নত হয়। এভাবে মানুষ খাদ্য 
আহরণ ত্যাগ করে দরকার মত খাদ্য উৎপাদন করতে শিখে | 

পঞ্চম পাঠ & নূতন প্রাস্তর যুগের fila: নূতন প্রস্তর যুগের 
মানুষেরা কৃষিকার্ধ দ্বারা খাদ্য উৎপাদন করে। তারা উন্নত ধরণের 
পাথরের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে শিখে । পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষ 
পশু শিকার দ্বারা পশুমাংস যোগাড় করে এবং ফলমূল কুড়িয়ে খাদ্য 
আহরণ করত.| নূতন প্রস্তর যুগে মানুষ কৃষির ছারা ইচ্ছামত খাদ্য 
উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। কৃষির সহিত পশুপালন আরম্ভ হয়। 
শিকার করে পশুমাংদ যোগাড় করার বদলে. লোকে গৃহপালিত পশুর 
দুধ ও মাংস আহার করতে শিখে। কৃষির জন্য লোকে একস্থানে 
স্থায়ীভাবে বসবাস করতে বাধ্য হয়। এক স্থানে বাস করার ফলে 
লোকে সমাজবদধ হয়ে স্থায়ী বসবাস করতে শিখে। লমাজ স্থাপনের 
ফলে বর্ম-বিশ্বাস ও লোকাচার গড়ে ওঠে। লোকের জীবনযাত্রা উন্নত 
Ql কুমোরের চাকে বা চাকায় নরম মাটি রেখে দৈনন্দিন 
ব্যবহারের জন্য বাটি, কলসী, থালা! নির্মাণ করা হয়। যাতায়াতের 
জন্য নৌকার নির্মাণ আরম্ভ হয়। . লোকে কার্পাস তুলা হতে ও 
পশুর লোম হতে পরবার কাপড় বুনতে শিখে। এই যুগে সভ্যতার 
এত দ্রুত উন্নতি ঘটে যে পণ্ডিতের! এই সভ্যতাকে “বৈপ্লবিক পরিবর্তন' 
বলে মনে করেন। এজন্য এই যুগের সভ্যতাকে, নূতন প্রস্তর যুগের 
বিপ্লব বলে অভিহিত করা হয়। 

নুতন প্রস্তর যুগের সভ্যতা সম্ভবতঃ খ্রীঃ পুঃ আট হাজার বছর আগে 
বিদ্যমান ছিল। নূতন প্রস্তর যুগের গোড়ায় যে সকল মানুষ ছিল 
পণ্ডিতের! তাদের কিচেন-মিডেন নাম দিয়েছেন | ফ্রান্স, ইতালী, 
জাপান, মাঞ্চুরিয়া ও ডেনমার্কে কিচেন-মিডেন মানবের বহু চিহ্ন পাওয়া 
যায়। এরা তাদের খান্ের অবশেষ যথা মাংসের হাড় প্রভৃতি ও ব্যবহৃত 
জিনিষগুলি রান্নাঘরের চারদিকে ছড়িয়ে ফেলত। বছরের পর বছর 


হু প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 


সেই আবর্জনা জমে উচু টিপিতে পরিণত হত। এছাড়া নীল নদের 
উপত্যকায় কিচেন-মিডেন মানুষেরা মাটিতে গর্ভ খুঁড়ে তাতে খড় ভরে 
তার ভিতর শস্ত'মজুত করত। এই সকল টিপি খুঁড়ে নব প্রস্তর যুগের 
গোড়ার দিকে সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। 

a পাঠঃ TOT প্রস্তর যুগের লোকের বাসগৃহ ও শিল্প? aq 
পির যুগের লোকেরা পাথরের তৈরী ঘরে বাস করত। ইংলণ্ডের 
শিলবারী পাহাড় ও জার্মানির লিণ্ডেনথাল নামক অঞ্চলে এই সকল 
গৃহের নিদর্শন পাওয়া যায়। ১২ হতে ৬২ একর স্থান নিয়ে এক একটি 


গ্রাম গঠিত হত। এই গ্রামের সীমানায় পাথরের প্রাচীর তৈয়ার করে 
শত্রুর আক্রমণ রোধ করার ব্যবস্থা করা হত। গ্রামের কোন কোন, 
বাড়ী ছিল লম্বায় ১০০ ফুট ও চওড়ায় ২০ 

কয়েকটি পরিবার এক সঙ্গে থাকত | পূর্ব ইওরোপের অধিবাসীরা তাদের 
গ্রামগুলিকে পরিখ৷ বা খাল ও প্রাচীর 


যারা এরূপ হুদের উপর বাস করত 


সুইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড প্রভৃতি বহু হদবাসীদের গৃহের 
ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। হদবাসীদের সভ্যতা খ্ৰী 


সুইজারল্যাণ্ডের ata 
SOUT পাওয়া! গেছে। 
নব প্রস্তর যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল গৃহের কাজে ব্যবহারের 


জন্য মাটির পাত্র নির্মাণ করা । আদি প্রস্তর যুগ মাধ পাত্র নির্মাণ 
করতে জানত All তারা লাউয়ের খোলা, নারিকেলের খোলায়, 
জলপান করত ও তরল পদার্থ ধরে রাখত ৷ নব প্রস্তুর যুগে মানুষের 
এই তথ্য জানতে পারে যে মাটির পাত্রকে আ: 


গুনে পুড়িয়ে নিলে ত 
জলে গলে যায় না। সেই পাত্র জল ধারণ করতে পারে। ফলে এই- 


প্রস্তর যুগের মাশব ১৫ 


যুগের নারীরা কাচা মাটির পাত্র হাতে গড়ে তা. আগুনে: পুড়িয়ে 
ব্যবহার আরম্ভ করে। কখনও কখনও এই পাত্রগুলির গায়ে নক্সা 
a ছবি এঁকে তার শোভা বাড়ানো 251 মাটির পাত্র গড়বার জন্য এই 
যুগে কুস্তকারের চাকা ব্যবহার করা হত কিনা ত! ঠিক জানা যায় না | 
নব প্রস্তর যুগে পরিধেয় কাপড় বুনবার কৌশলও আবিষ্কৃত হয়। 
কাপড় বুনবার জন্য শণ, তুলা প্রভৃতি ব্যবহার করা হত। একটি 
সুতার সহিত অন্য সুতা জড়িয়ে পাক দেওয়া হত। তার ফলে মোটা 
সুতা তৈরী হত। 
সপ্তম পাঠঃ নব প্রস্তর যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সমাজ ৪ 
নব প্রস্তর যুগে জলপথে মাল চলাচলের জন্য ডিঙি নৌকা ব্যবহার করা 
হত। হদবাসী জনগোষ্ঠী এই নৌকা বিশেষভাবে ব্যবহার কর্ত। 
এছাড়া কপিকল বা পুলি দ্বার! ভারী পাথর প্রভৃতি জিনিষ তোলা 
হত। এক অঞ্চলের উৎপন্ন মালের সহিত অন্য অঞ্চলের মালপত্র 
বিনিময় করা হত। স্থলপথে, লোকে মাথায় বা কাধে করে মাল 
বহন FAS | 
আদি প্রস্তর যুগে মানুষ একা! একা! শিকার বা খাদ্য যোগাড়ের কাজ 
FAS | নব প্রান্তর যুগে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়। ফলে এই যুগের 
লোকেরা সকলের সহিত মিলে মিশে সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করতে 
শিখে। গ্রামগুলিকে রক্ষার জন্য সকল গ্রামবাসী মিলে যৌথভাবে 
বেড়া দিত বা পরিখা খুলত।  ইংলপ্তের লিগ্ডেনথাল গ্রামের চারদিকের 
পরিখাটি খোদাই করতে কমপক্ষে ৩০০০ জন মানুষের দরকার হয়েছিল 
বলে মনে করা হয়। গ্রামবাসীরা সমবেত চেষ্টা না করলে এরূপ পরিখা 
খোদাই করা সম্ভব ছিল না । এই নজীর হতে নব প্রস্তর যুগের মানুষের 
সমাজবদ্ধ হওয়ার কথা অনুমান করা ata | বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন লোক 
নিয়োগ করে গ্রামের মানুষের শ্রম বিভাজনের নিয়ম চালু করা হয়। 
নারীরা শস্ত পেষাই, রুটি ও খাছ তৈরী. করত। তারা বস্ত্র বয়ন, বীজ 
বপন করত। পুরুষের! ক্ষেত-খামারের কাজ, গৃহ নিৰ্মাণ, পশু চারণ, 
যন্ত্রপাতি নিৰ্মাণ ও শিকারের কাজ করত। / - 


১৬ প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 

অষ্টম পাঠঃ নব প্রস্তর যুগের ভাষা, শিল্প ও ধর্ম বিশ্বাস ঃ 
নর পর যুগের মানুষেরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ 
করত। তাদের নিজন্ব ভাষা ছিল। ছবির অক্ষরে এই ভাষা লেখা 
হত। এই যুগের লোকেরা গহনা পরতে ভালবাসত। figs, শুক্তি 
হতে অলঙ্কার, BEY পাথরের অলঙ্কার, হাড়ের অলঙ্কার তারা নির্মাণ 


সহ কবর দিতে । মিশর, সিরিয় 
ছোট ছোট নারী যুতি পাওয়া গেছে। 


নব প্রস্তর যুগে মাতৃপুজার 
নর প্রস্তর যুগের উর্ধরতার 


য়। মাটির বুক হতে শস্য সম্পদ 
উৎপন্ন হত বলে পৃথিবীকে মাতা হিসাবে কল্পনা করা হত। যাতে 
পৃথিবী মাত৷ দয়া ইয়ে শস্তক্ষেত্রকে উর্বর করেন এবং অধিক ফসল 
দেন এজন্য তার পুজা করা হত। সম্ভবতঃ উপরোক্ত ক্ষুদ্র নারী-মুতিগুলি 
ছিল উর্বরতার দেবীরই মুতি। 
তুতীস্ব Seng 
তাত ও ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা 


প্রথম পাঠঃ নগর প্রতিষ্ঠা? শিল্প ও কৃষির অগ্রগতি ঃ ধাত 
ও অন্ঠান্ত শিল্পের উন্নত কৌশল ৫ প্রস্তর যুগে মানুষ কৃষি ও ote. 
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পালন শিখে সমাজ-বদ্ধ হতে আরম্ভ করে। ক্রমে তারা আরও 
উন্নত হয়। মানুষ আগুনের সাহায্যে ধাতু গলাবার প্রণালী আবিষ্কার 
করে। গলান ধাতু দ্বারা লোকে ইচ্ছামত যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতে 
পারত। নূতন প্রস্তর যুগের শেষ দিকে ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ হয় 
বলে মনে করা হয়। ধাতুর যন্ত্রপাতিগুলি ছিল শক্ত, মজবুত ও 
থারাল। ,এই কারণে মানুষ পাথরের বদলে ধাতুর যন্ত্রপাতি ব্যবহার 
করতে আরম্ভ করে । মানুষ প্রথমে তামার অথবা ব্রোঞ্জের ব্যবহার 
শিখে। লোহার ব্যবহার অনেক পরে AME হয়। এই Wis 
লোকেরা তামার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত বলে, এই যুগের সভ্যতাকে 
তাজ সভ্যতা বলা হয়। আনুমানিক ৮ হাজার খ্রীঃ পুঃ হইতে ১৫০০ 
খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত তাঅ সভ্যতা বিদ্যমান fer! তামার অস্তিত্বের কথা 
আগে লোকে জানত না। মিশরের ইতিহাস পড়লে, কিভাবে তামার 
আবিষ্কার হয় তার বিবরণ জানা যায়। এক সময় একদল লোক একখণ্ড 
পাথরের উপর আগুন জালায়। কিছু সময় পরে দেখা যায় যে, সেই 
পাথর আগুনের তাপে গলে শক্ত ধাতুতে পরিণত হয়েছে। এই ধাতু 
ছিল তামা । তখন লোকে তামা গলাবার প্রণালী .বুঝে ফেলে। তা 
মুগের লোকের! ঘরবাড়ী তৈরীর নূতন কৌশল আয়ত্ব করে। তারা বড় 
বড় নগর নির্মাণ করে। মিশরের নীল নদের তীরে, ভারতের সিদ্ধ 
নদের তীরে, মেসোপটেমিয়ার ইউফেটিস_ ও টাইগ্রীসের তীরে, চীনের 
হেয়াং-হো এবং ইয়াংসির তীরে ste যুগের সভ্যতা গড়ে উঠে। শহর 
যা নগর বলতে আমরা আধুনিক শহরের কথা ভাবি ॥ তার যুগের 
লোকেরাও শহর গড়েছিল। বড় বড় নদীর তীরে এই যুগে শহরগুলি : 
স্থাপিত হয়। মেসোপটেমিয়ার ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদীর তীরে 
নুমার, এলাম, আককাদ প্রভৃতি নগর, ভারতের সিন্ধু নদের তীরে হ্রপ্পা 
মহেঞ্জোদরো প্রভৃতি শহর, মিশরের নীল নদের তীরে মেক্িন প্রভৃতি 
নগর এই যুগে স্থাপিত হয়। র 

নব প্রস্তর যুগের লোকেরা লাঙ্গল ছারা জনি আবাদ করতে জানত 
al তারা কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে চাষ করত কিন্তু তা যুগে 


১৮ . প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 


লাঙ্গল ছারা জমি চাষ করার কৌশল আবিষ্কৃত হয়। মানুষ নিজ পেশীর 
জোরে মাটি চাষ না করে, বলদ দ্বার! লাঙ্গল টানার কৌশল আবিষ্কার 


জানা যায়। AY তার যাযাবর স্বভাব ত্যাগ করে এক একটি অঞ্চলে 
স্থায়ী বসতি গড়তে আরম্ভ করে। গৃহপালিত পশুর মল-মূত্রকে জমিতে 
সার হিসাবে ব্যবহার করে এবং লাঙ্গল দ্বার! জমি আবাদ করে কৃষকের! 
প্রয়োজন অপেক্ষা Cas ফসল ফলায়। 
এই যুগে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য ধাতুর ব্যবহার হল সভ্যতার 
উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ । তামার যন্ত্রপাতি পাথরের যন্ত্রপাতি 
অপেক্ষা মজবুত ছিল। খনি হতে তামা তুলে এই তামাকে গালাই করে 
যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যা 


সবল লোক ধাতু গালিয়ে হস্ত নির্মাণের কৌশল 'আয়ত্ব করে তারা সেই 
বিছা তাদের পুত্রদের শিখিয়ে যায় | 


এভাবে সমাজে বংশানুক্রমিক শিল্প 
বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর স্থটি হয়। | 

এই যুগের মৃত্তিকাশিল্পী ব| কুম্ভকারের। একটি চাকার উপর নরম 
মাটির তাল রেখে সেই চাকা ঘুরিয়ে হাতের কৌশলে মাটির তাল হতে 
সহজে নানা দ্রব্য নিৰ্মাণ করবার কৌশল আয়ত্ব করে। এছাড়া কাঠের 
কাজ, কাপড় বুনার কাজ প্রভৃতি নানা কাজে বিশেষ বিশেষ লোক 
দক্ষতা লাভ করে। Sl যুগে লোকেরা সোনা-রূপা ও দানী পাথরের 
অলঙ্কার নির্মাণ করত। কারিগরের! বংশান্ুক্রমিকভাবে এই সকল কাজ 

করে তাদের দক্ষতা বাড়াতে সমর্থ হয়। | 
তা যুগে বাণিজ্য ও মাল পরিবহণঃ তাত্র যুগে ব্যবসায়- 
বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। লোকে নিজেদের মধ্য জিনিষপত্র 
বিনিময় করত। ধযুতু শিল্পী ধাতুর যন্ত্রপাতির বদল দিযে কৃষকের নিকট 


তাঅ ও ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা * ১৯ 


হতে খাদ্য পেত, আর কৃষক পেত খাদ্যের বিনিময়ে চাষের যন্ত্রপাতি | 
মৃৎশিল্পী মাটির জিনিষ বিনিময় করে খাবার পেত! মাল বইবার- 
জন্য গাড়ী ও নৌকা আবিষ্কার হলে দূরবর্তী স্থানের সাথে মালের 
আদান-প্রদান সহজ হয়। সিন্ধু প্রদেশের Basil ও মহেঞ্জোদরোর: 
সঙ্গে সুমেরিয়ার বাণিজ্য চলত বলে জানা যায়। অনুরূপভাবে মিশরের 
সঙ্গে সুমেরিয়ার বাণিজ্য চলত | : 

wt যুগে চাকার আবিষ্কার ছিল একটি বড় ঘটনা ৷ চাকার 
সাহায্যে যেমন কুমোরেরা মাটির পাত্র পড়ে, সেরকম গাড়ীতে চাকা 
লাগিয়ে তার দ্বারা মাল বইবার কৌশল লোকে শিখে ফেলে । 
মেসোপটেমিয়ার তেল-হালাফ নামক স্থানে চাকা লাগান গাড়ীর 
নিদর্শন পাওয়া গেছে। খ্রীঃ পুঃ তিন হাজার বছর আগে দুই চাকার 
al চার চাকার গাড়ীর ব্যবহারের কথা জানা যায়। গাড়ী টানবার 
জন্য বলদ ব্যবহার করা হত। ক্রমে ঘোড়া প্রভৃতি জন্তকে এই কাজে: 
লাগান হয়। গাধা, ঘোড়া ও উটের পিঠে মাল চাপিয়ে মাল বহন 
- করা হত। জলপথে নৌকায় মাল বইবার ব্যবস্থাও চলে। ae 
পৃঃ তিন হাজার বছর আগে পালের সাহায্যে নৌকা চালাবার কৌশল 
আবিষ্কার হয়। এর ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য বাড়ে | 

দ্বিতীয় পাঠ ঃ “সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তন ঃ রাষ্ট্রের উৎপত্তি £ 
মানুষ তামার ব্যবহার শিখলে পুরানো সমাজ ব্যবস্থা তার. ফলে 
পা্টিয়ে যায়। কৃষকের! কৃষি ও পশুপালন প্রভৃতির কাজে দক্ষতা- 
লাভ করে। ধাতুণিল্লী তামা, ত্রোঞ্জের জিনিসপত্র, ছুতারেরা কাঠের ও : 
কুমোরেরা মাটির জিনিষপত্র তৈরীর কাজে দক্ষতা লাভ করে! প্রতি 
শিল্পের কারিগরের! নিজ শিল্পের জন্য গিল্ড বা সংঘ গঠন করে। সংঘের 
বাইরের লোককে এই শিল্পকে জীবিক! হিসাবে নিতে দেওয়া হত না। 
কৃষক ও শিল্পকার এই ছুটি পৃথক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। তান যুগে মেয়েরা 
ঘরের কোণে বসে কাপড় বোনা, রান্না, aa পেদাই প্রভৃতি কাজ 
করতে থাকে | i 

wig যুগে কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতির ফলে লোকের টাকা-পয়সা” 


Ro” প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 
Weta, জমি ও ফসল বাড়ে। 
“চেষ্টা করে। সমাজে ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ দেখা দেয়। যে সকল 


সমাজে ধনী, দরিদ্র ও দাস এই তিন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। জমির 


তাত্র ও ব্ৰোঞ্জ যুগের সভ্যতা ২১ 


লোভে লোকে জঙ্গল কেটে চাষের জমি তৈরীর চেষ্টা করলে যে সকল, 
লোক জঙ্গলে বাস করত তাদের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর সংঘর্ষ দেখা OHA i 
এদিকে জমির লোভে জমিহীন লোকেরা হাসিল করা ক্ষেতগুলি 
দখলের চেষ্টা করে। এর ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ: 
আরম্ভ হয়। এছাড়া শহরের লোকেরা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের ও জমির: 
সম্পদে ধনী। এজন্যে বহিরাগত লোকেরা শহরগুলি দখলের চেষ্টা 
করে। এভাবে ST যুগে সমাজে জমি ও সম্পদ দখলের সংঘর্ষ দেখা 
দেয়। ইতিহাসে .এই সব কাহিনী পাওয়া যায়। এছাড়া লোকসংখ্যা 
বাড়বার ফলে উর্বর! জমির ভাগ নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ দেখা 
দেয়। প্রবলেরা ছুর্বলের সম্পদ ও ভূমি নিয়ে cal স্ুুমেরিয়ার 
ইতিহাস হতে এই ধরণের বিরোধের কথা জানা বায় । নব প্রস্তর 
যুগে স্ুমেরিয়ায় যে গোষ্ঠীর লোকেরা বাস করত, SIT যুগে তাদের 
উচ্ছেদ করে হালফিয় নামে অপর এক গোষ্ঠী জমি ও সম্পত্তি অধিকার 
করে। কিছুকাল পরে হালফিয়গণকে উচ্ছেদ করে আল-উবাইদ নামে 
এক উপজাতি এই অঞ্চল অধিকার করে। হারা যুদ্ধে জয়লাভ করত 
তারা পরাজিত লোকদের তাদের দাসে পরিণত Fa | 

যা হোক সমাজে নিরন্তর সংঘাত দেখা দিলে লোকের জীবন ও 
সম্পত্তি রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার দরকার হয়। লোকে বুঝতে পারে 
যে সকলে সংঘবদ্ধভাবে আইন মেনে না চললে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা 
করা যাবে না। সকল লোককে আইন অনুসারে চালাবার এবং দেশ 
রক্ষার জন্য এক যোগ্য নেতাকে নির্বাচন কর! হত। এই ব্যক্তিই ক্রমে 
রাজা বলে পরিচিত হয়। যে ব্যক্তি ছিল বুদ্ধিমান ও শক্তিমান তাকেই 
রাজ! হিসাবে স্বীকার করা হত। অনেক সময় পুরোহিতর৷ তাদের 
তুক-তাক ও অলৌকিক শক্তি অথব। দেবতার নাম নিয়ে প্রভাব খাটিয়ে 
রাজার পদ অধিকার করত। . 

তৃতীয় পাঠঃ নদী উপত্যকায় সভ্যতার উদ্ভবের কারণ £ 
প্রাক্‌ এতিহাসিক যুগের সভ্যতার নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করলে দেখা 
যায় যে, এই জভ্যতাগুলি প্রধানতঃ নদ বা নদী উপত্যকায় গড়ে উঠে! 

দে §.CE KY. Rost Benge Yak We, 
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‘ভারতের সিন্ধু নদের উপত্যকায় মহেঞ্জোদরো ও হরপ্লায় চীনের হোয়াং 
‘হে ও ইয়াংসি নদীর উপত্যকায় এবং মিশরের নীল নদের তীরে প্রাচীন 
সভ্যতা গড়ে উঠে। ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদীর উপত্যকায় স্ুমেরীয় 
সভ্যতা গড়ে উঠেছিল । j 
নদীর উপত্যকায় সভ্যতা গড়ে উঠার কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল। 
কৃষি ও শিল্প ছাড়া মানুষের সভ্যতা আগাতে পারে না। নদী 
উপত্যকায় কৃষি ও শিল্প বিকাশের উত্তম সুযোগ ছিল। নীল নদের 
বন্যায় নদীর দুই কুল প্লাবিত হয়ে জমিতে যে পলিমাটি পড়ত তার দ্বারা 
জমির উর্ধরতা বাড়ত। সিন্ধু নদের জলে সিন্ধু উপত্যকায় কৃষির কাজ 
সম্ভব হত। এই কারণে বড় বড় নদী উপত্যকায় মানুষের বসতি বাড়ে। 
মানুষের বসতি বাড়বার ফলে সমতল অঞ্চলে নগর বা শহর গড়ে উঠে। 
দ্বিতীয়তঃ, কৃষিকাজের জন্য জলের প্রয়োজন দেখা দেয়। নব প্রস্তর 
যুগে লোকেরা নদী হতে খাল কেটে জলসেচ করার কৌশল শিখে 
Gea] খরা বা শুধার সময় এই জলে চাষের কাজ চলত। বন্যার 
সময় খালের পথে জল বেরিয়ে যেত। এইভাবে চাষের উন্নতি ঘটলে 
“নদী উপত্যকায় লোকবসতি বেড়ে যায়। তৃতীয়ত নদীর অববাহিকা! 
“দিয়ে নৌকা, যোগে মাল চলাচলের সুবিধা হয়। ফলে দেশের ভিতরে 


মাল পাঠাতে অথবা বিদেশ হতে নদী পথে মাল আনতে সুবিধা হয়। 


এই সকল কারণের জন্য নদী উপত্যকাগুলিতে প্রাচীন সভ্যতার 
উদ্ভব হয়। ঠি 


চতুর্থ Sens 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
প্রাচীন মেসোপটেমিয় সভ্যতা (৩০০০-১৫০০ খ্রীঃ পুঃ) 


প্রথম পাঠঃ মেসোপটেমিয় সভ্যতা ? ভৌগোলিক দীমা ও 
“কাল? ইউফেটিস ও টাই নদী পাৰ্বত্য এলাকা হতে বাহির হয়ে 
ae 26S ete ke 


প্রাচীন মেসোপটেমিয় সভ্যতা ২৩ 


পাশাপাশি প্রবাহিত হয়ে পারস্ত সাগরে মিশেছে । এই ছুই নদীর 
মাঝের সমতলভূমি হল খুবই উর্বর! | এই ছুই নদীর মাঝের সমতলভূমির 
নাম হল মেসোপটেমিয়।। এই নদী উপত্যকাকে সিনার উপত্যকা 
বল! হয়। খ্ৰীঃ পূঃ তিন হাজার বছর আগে এই উপত্যকায় এক 
প্রাচীন সভ্যতার উদ্ভব হয়। এই উপত্যকায় স্ুুমেরীয় গোষ্ঠীর 
লোকের! বসবাস করত। এজন্য এই সভ্যতাকে মেসোপটেমিয় সভ্যতা 
বা সুমেরীয় সভ্যত! বলা হয়। প্রাচীন যুগে এই অঞ্চল ছিল জলাজমি। 
সুমেরীয়র। খাল কেটে, জল নিকাশী করে এই জমিকে আবাদযোগ্য 
করে। যারা প্রথমে এইস্থানে বসবাস করত তারা ছিল নব প্রস্তর 
যুগের লোক। নব প্রস্তর যুগের পর এই উপত্যকায় তাত্র সভ্যতার 
বিকাশ ঘটে। এই অঞ্চলের মাটি ace বহু পোড়ামাটির ফলক ও 
তামার যন্ত্রপাতি পাওয়! গেছে। স্ুমেরীয় সভ্যতার কাল খ্রীষ্টের জন্মের 
তিন হাজার বছর আগে ধরা হয়। কেহ কেহ এই সভ্যতাকে খ্রীঃ পৃঃ 
« হাজার বছরের আগের বলে মনে করেন। 

সুমেরীয়রা ইউফেটিস উপত্যকায় আসবার আগেই পশুপালন ও 
কৃষিকাজ করতে জানত। উর্বর! স্থুমেরিয়ায় আসবার পর তারা উন্নত 
ধরণের কৃষি ও শিল্পের বিকাশ ঘটায়। ইউফেটিস উপত্যকার উর্বর! 
মাটিতে তারা গম, যব," খেজুর প্রভৃতি উৎপাদন করত। এই স্থানে 
আসবার পর তার! যাযাবরের জীবন ছেড়ে এই অঞ্চলে কৃষি, পশুপালন, 
নগর নির্মাণ, রাষ্ট্র গঠন.করে।৯ 

দ্বিতীয় পাঠঃ স্ুমেরীয় কৃষি ব্যবস্থা, জীবিকা ও বাণিজ্য ঃ 
ন্ুমেরিয় বা মেসোপটেমিয় সভ্যতার উৎপত্তি সম্পর্কে অনেকগুলি 
কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এই কিংবদন্তীগুলি হতে জানা যায় য়ে 
আদি যুগে এই অঞ্চলে খুব উন্নত সভ্যতা. ছিল। পরে এক AREA 
বন্যায় এই সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। বাইবেলে নোয়ার বার থে 
বিবরণ পাওয়া যায়, ol এই স্থুমেরীয় কিংবদন্তী হতে গড়িয়া উঠে 
বলে অনেকে মনে করেন। | 


০২০২৯১৯১২০১ 
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মেসোপটেমিয়ায় মাঝে মাঝে যে প্রবল বন্যা হত তাতে সন্দেহ 
নেই। BabA নদীর তীরের মাটি খুঁড়ে যে সকল নিদর্শন পাওয়া: 
গেছে তা থেকে প্রাচীন যুগে এই অঞ্চলে ভয়ঙ্কর বন্যার কথা৷ জান! 
যায়। শীতকালে প্রচুর বৃষ্টির ফলে এই অঞ্চলের নদীর জল ফুলে উঠে 
বন্য! Fo) সুমেরীয়রা খাল কেটে, সেই বাড়তি জলকে মরুভূমির eH 
অঞ্চলে প্রবাহিত করে জমিকে শস্ত-শ্যামলা করত। তাছাড়া তারা বাধ 
তৈরী করে বন্যার গতি নিয়ন্ত্রণ করত। খ্রীঃ পূঃ তিন হাজার বছর 
আগের এইরূপ বাঁধের নিদর্শন পাওয়া গেছে। 

মেসোপটেমিয়ার জমি এমন উর্বর ছিল যে কৃষক যে পরিমাণ বীজ 
বপন করত তার ৮৬ গুণ ফসল ফলত । এজন্য কৃষকেরা ভাদের' 
খান্যের প্রয়োজন মিটিয়ে Cae ফসল বিক্রয় করতে পাঁরত। সুমেরীয় 
কৃষকরা লাঙল দ্বারা জমি চাষ করত। Ae পুঃ তিন হাজার বছরের, 
একটি মাটির ফলকে স্ুমেরীয় লাঙল, বীজ বপন ও বলদের চিত্র হতে 
একথা জানা যায়। ধনী লোকের! বা মন্দিরের পুরোহিতের! ভাগচাষী ' 
অথবা ক্রীতদাস “দ্বারা জমি চাষ করত। ফলে সমাজে কৃষি ছাড়া 
পশুপালন, মাছ শিকার, বস্তর-বয়ন, বাণিজ্য, গুহ-নির্নাণ, পাথরের 
কাজ, তামা বা! cates যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে লোক জীবিকা নির্বাহ 
করত।। সুমেরিয়রা মাটির পাত্র নির্মাণে বিশেষ দক্ষ ছিল। ভারা 
সুদৃশ্য মাটির পাত্র তৈরী করে তার উপর রং দিয়ে চিত্র Sta | এই 
পাত্রগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করত। স্ুমেরিয়ায় বন্রবয়ন ছিল 
একটি বৃহৎ শিল্প। রাজার নিযুক্ত কর্মচারীরা বন্তু-বয়নের কাজের 
তদারকি করত। ভেড়ার লোম হতে পশমের বস্তু এবং তুলা হতে কাপড় 
তৈরী হত। নারীরাও বন্তরবয়ন করত। গৃহস্থালির যন্ত্রপাতি ও অন্ত 
শান্স তামা, IS এবং পাথরের দ্বারা তৈরী করা হত। 

সুমেরিয়ার বহু লোক ব্যবসা-বাণিজ্য ছারা জীবিকা অর্জন করত। 
দেশের ভিতরে এবং বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চলত । ভারত ও মিশরের 
সঙ্গে নুমেরিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া 
সুমেরীয় শীল হতে একথা জানা যায়। বিনিময় প্রথার দ্বারা বাণিজ্য 


নস 
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চলত অর্থাৎ অুমেরিয়ার দ্রব্য বিনিময় দিয়ে বিদেশের দ্রব্য আনা হত | 
কখনও কখনও সোনা-রূপার বিনিময়ে বিদেশ হতে মাল কেনা হত। 


পারস্য উপসাগরে জাহাজ ছার! বিদেশে মাল পাঠান হত। বণিকের৷ 
মালের উপর নিজ নিজ পোড়ামাটির শীলমোহর দ্বারা ছাপ 
দিত। 


তৃতীয় পাঠঃ স্থমেরীয় নগর ও গৃহ নির্মাণ? কৃষি ও বাণিজ্যের 
ফলে সুমেরীয়রা বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। ধনী লোকেরা নগরে বসবাস 
.করত। স্ুমেরিয়ায় খুবই বন্যার প্রকোপ ছিল। ata জলে অনেক 
সময় বাসগৃহগুলি ডুবে যেত। বন্যার হাত এডাবার জন্য উঁচু জমির উপর 
শহরগুলি নির্মাণ করা হত। মেসোপটেমিয় উপত্যকায় অনেকগুলি 
ছোট ছোট নগর স্থাপিত হয়। এই জনপদগুলির নাম ছিল উর, কিশ, 
Bae, লাগাস, এরিডু প্রভৃতি। প্রতি নগরের জন্য আলাদা রাজা 
ছিল। রাজা ছিল, একাধারে শাসনকর্তা ও দেশের প্রধান পুরোহিত। 
প্রতি নগরের আলাদা দেবতা ছিল। মেসোপটেমিয়ার নগরগুলির 
মধ্যে সর্বদা খুদ্ধ-বিশ্রহ চলত সৈন্যরা বল্পম ও কুড়াল, ঢাল, বর্ম পরে 
যুদ্ধ করত। নগরগুলিতে দেব মন্দির থাকত।. লাগাস নগরের 

ইতিহাস (৬ষ)-_৩ 
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কেন্দরস্থলে একটি দেব মন্দির ছিল। এই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও 
দেখা যায়। এই সকল মন্দির ও গৃহগুলি রোদে শুকানো কাচা ইটের 
দ্বারা তৈরী করা হত। ইলাম হতে পাথর এনে মন্দিরের সি'ড়ি 
প্রভৃতি নির্মাণ করা হত। মন্দিরের দেওয়ালে নানারকম চিত্র একে 
মন্দিরের.১শোভা বাড়ানো হত। পোড়া মাটির কাজ করা Beata দ্বারা 
দেওয়ালের সজ্জা বাড়ানো হত। লাগাসের প্রধান দেবতার নাম ছিল 
এনলিল বা নিনগিরস্থ২। এই দেবতার পত্বীর নাম ছিল ate 
(8৪৮)। এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের নাম ছিল পাটেসি 
(Patesi)| ইউফ্রেটিস উপত্যকায় নিপপার নগরে এনলিল দেবতার 
একটি বড় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। মন্দিরের pert 
পিরামিডের মত গশ্ুজ আকারে নির্মাণ করা হয়েছে। এই গম্থজটি 
পোড়া মাটির ইট দ্বার! তৈরী করা হয়েছিল । এই গঞ্ছুজের অনুকরণে 
পরে অন্যান্ত নগরে গম্ুজওয়াল! মন্দির নির্মাণ করা হয়। বাওয়ের 
মন্দিরের অধীনে বিস্তীর্ণ জমি ছিল । এই জমিগুলি চাষ-আবাদ করার 
জন্য বিভিন্ন পরিবারকে দায়িত্ব দেওয়া হত। জমির ফসলের একাংশ 
মন্দিরের: প্রাপ্য হিসাবে দিতে হত। মন্দিরের ধন-সম্পত্তির হিসাব 
মাটির ফলকে লিখে ত| আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে রক্ষা করা হত। 
মেসোপটেমিয়ার নগর রাষ্টরগুলির মধ্যে লাগাসের রাজা উরুকাগিনার 
একটি পোড়া মাটির ফলক পাওয়া গেছে। এই ফলক পড়ে জানা 
যায় যে, উরুকাগিনা তার প্রজাদের অত্যাচারী পুরোহিত ও 
কর্মচারীদের হাত হতে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করেন। মন্দিরের 
পুরোহিতদের কি প্রাপ্য তা তিনি ফলকে লিখে লোককে জানিয়ে 
দেন। তাছাড়া পুরোহিতরা যাতে বে-আইনী কাজ না করে সেজন্ত 
তিনি নির্দেশ দেন। 
মেসোপটেমিয়! বা স্মুমেরিয়ার নগরগুলির মধ্যে দীর্ঘকাল যুদ্ধ- 
বিগ্রহ চলবার পর ২৭৫০ খ্রীঃ পুঃ সম্রাট প্রথম সার্গন সুমেরীয় 
নগরগুলিকে জয় করে এক্যবদ্ধ করেন। এভাবে সার্গনের অধীনে 
737 Breasted_Ancient Times, P, 112, 
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সুমেরিয়া এক্যবদ্ধ হয়। সার্গনের রাজধানীর নাম ছিল আক্কাদ। 
Fate প্রথম সার্গন ছিলেন বিশেষ শক্তিশালী । তিনি 
ভূমধ্যসাগরের তীর হতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত এক 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করেন। সম্রাট 
প্রথম সার্গনের পুত্র নারান শিন্‌ তার পিতার মতই 
সগৌরবে রাজত্ব করেন। তিনি বহু প্রাসাদ 
নির্মাণ করেন বলে জানা যায়। জার্গন বংশের পতন 
হলে, ব্যাবিলনিয়ার রাজা হামুরাবি সুমেরিয়া 
অধিকার করেন। স্ুমেরিয়ার fet শহরে যে 
প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়, তা হতে grasa 
স্থাপত্য শিল্পের কথা জান! যায়। এই প্রাসাদের ASHER, 
দেওয়াল রোদে পোড়া ইট ছারা তৈরী করা হয়। চিত্রিত পোড়ামাটির 
প্রাসাদের ছাদ তামার পাতের দ্বারা ঢাকা ছিল। পাত্র 
দেওয়ালের গায়ে পোড়ামাটির ফলক দ্বারা নান! কারুকার্য করা ছিল। 
এই ফলকগুলিতে নানা চিত্র খোদাই করা ছিল। প্রাসাদের দরজার 
পাশে সিংহ মৃতি স্থাপিত fart | | 

চতুর্থ পাঠঃ স্থমেরীয়দের কৃতিত্ব £ জুমেরীয় প্রস্তর, ধাতু 
শিল্পঃ লিপি ও পঞ্জী? সুমেরীয়রা ধাতু ও প্রস্তর শিল্পে বিশেষ দক্ষ 
ছিল। তার! মাটির ফলকে চিত্র এঁকে সেই ফলককে আগুনে পুড়িয়ে 
শক্ত করে সেই ফলকগুলির দ্বারা গৃহের দেওয়াল সাজাত। স্থমেরিয়ার 
ঘর, বাড়ি, মন্দির, aS সকলই ছিল প্রধানতঃ পোড়ামাটির তৈরী | 
এই কারণে কেহ কেহ এই সভ্যতাকে পোড়ামাটির সভ্যতা বা 
টেরাকোটা সভ্যতা বলে থাকেন। এছাড়া! স্ুমেরীয়রা দামী পাথর 
খোদাই করে পাথরের স্ল্ম অলঙ্কার নির্মাণ ও মণিকারের কাজে দক্ষতা 
লাভ করেছিল। সোনা, রূপা ও তামার পাতের উপর খোদাইয়ের 
কাজ এবং তামা বা রূপা গলিয়ে বিভিন্ন আসবাব নির্মাণ করতে তারা 
জানত।  নুমেরিয়ায় পাওয়া কারুকার্য করা রূপার পাত্রগুলি ( vase ) 
দেখলে এটা বোবা যায়। এছাড়া তামার দ্বার! নান! পাত্র ও মুতি 
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নির্মাণ করা হত। পাথর কেটে আসবাবপত্র তৈরী করতে ও. খামের 
পাথরের গায়ে ভাস্কর্ধ করতে সুমেরীয়রা জানত | 

সুমেরীয় লিপি ও aisle  সুমেরীয় সভ্যতার সর্বপ্রধান 
বৈশিষ্ট্য ছিল সুমেরীয় লিপি। এই লিপিকে কিউনিফর্স লিপি বাঁ 


TA EIEN KY SEEN CCIE KUTV Ke OE et EY 
AIC EQNE TW ২ ক 8৩৫৫ তা লাজ 


সুমেরীয় লিপি 


তীরমুখী লিপি বল! হয়। কীচামাটির ফলকের উপর তিন কোণা 
শরের গোজ দ্বারা চাপ দিয়ে স্ুমেরীয়রা এই লিপি লিখত।. লেখার 
পর সেই কাচা মাটির ফলকটিকে আগুনে পুড়িয়ে নিলে তা শক্ত হয়ে 
যেত। ন্ুমেরিয়ার তীরমুখী লিপি ছিল চিত্রলিপি হতে আলাদা | 
চিত্রলিগিতে ছবি দ্বারা ভাব প্রকাশ করা হত। কিন্তু ছবি দ্বারা সকল 


কথা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। এজন্য সুমেরীয়র! সাঙ্কেতিক লিপি 
আবিষ্কার করে। শরের তীরের দ্বারা এই লিপি লেখা হত বলে একে 


1দি- দা লো Ee দাতা 
31511 চা ধা KMS KIC ORY দি 
YC NC HY NC i দশা EEN TIC TIGA 
6 Gi EC Ni EH বা হজ! দাউ ECE 
নি ৬ MW fy ৬৩৫০৫ KNW ECW K TE 
ফলে খই PW YW SSE Fe sy এ SE OGY EC Civ KX 


তীরমুখী লিপি 
তীরমুখী লিপি বলা হয়। এই লিপির ছারা স্থমেরীয়রা তাদের সরকারি 
দলিল ও ব্যবসায়ের হিসাব-পত্র রাখত 


এই লিপির ডান দিক হতে বাম দিকে পড়তে হত। ্ুমেরীয়রা 
এই লিপির সাহায্যে তাদের সাহিত্য রচনা করত। টেলো! নামক স্থানে 


প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা Se ২৯ 
এরূপ মৃত্তিকা ফলকের উপর খোদিত সাহিত্যের এক সংগ্রহশালা 
ae যায়। সুমেরীয়দের লিপিতে প্রায় ২০০০ সংখ্যক অক্ষর 


fea! পরে এগুলিকে পরিবর্তন করে ৮০০--৬০০ অক্ষরে পরিণত 


করা হয়। ট 
সুমেরীয়র! দিনকে ১২ ঘণ্টা এবং রাত্রিকে ১২ ঘণ্টায় ভাগ করত 
সময় নির্ণয় করার জন্য এরা স্থর্ধ ঘড়ি বা জল ঘড়ি ব্যবহায় করত। 
কিন্তু সুমেরায়র! চান্দ্রমাসের দ্বারা বছর গণনা করত। মুসলিমরা এখনও 
চান্দ্রমাসের দ্বার! বছর গণনা করেন । সম্ভবতঃ ইহা সুমেরীয় সভ্যতার 
mal আুমেরায়রা জ্যোতিবিগ্ভার চর্চা করত বলে জানা যায়। আকাশে 
গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান তার! ATA করত | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা 


প্রথম পাঠঃ মিশরের ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভূ-প্রক্কতি £ 
আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব দিকে মিশর দেশ অবস্থিত | মিশরের 
উত্তরে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে সুদানের পার্বত্য অঞ্চল ৷ মিশরের পশ্চিম 
দিকে মরুভূমি । প্রকৃতির খেয়ালে মিশর একটি শস্ত-শ্যামল! দেশে 
পরিণত হয়েছে । এর কারণ হল এই যে, সুদানের পার্বত্য অঞ্চল হতে 
নীল নদ মিশরের মধ্য দিয়ে দেবতার আশীর্বাদের মত ঠাণ্ডা জলের ধারা 
বয়ে নিয়ে উত্তরে ভূমধ্যসাগরে মিশেছে । নীলনদের দুই তীরে মিশরের 
বেশীর ভাগ লোক বাস করত। মিশরের পূর্ব দিকে হল বিখ্যাত 
grag খাল | প্রাচীন যুগে মিশরের ফ্যারাও নামক শাসকেরা এই খাল 
খনন করেন বলে অনেকে মনে করেন। 

মিশর দেশটি লঙ্বায় মস্ত বড় আর চওড়ায় খুব ছোট । এই দেশের 
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দেশের মোট আয়তন প্রায় ৩ই লক্ষ বর্গমাইল । মিশরের মাটি কালো 
রং-এর ! এই মাটি অত্যন্ত উর্বরা। মিশরের মাটিতে উত্তম গম ও 
তুলা জন্মায়। মিশরে: 
বর্ষা কা লে তেমন 
বৃষ্টিপাত হয় না। 
এজন্য কৃষিকাজের 
কোন ক্ষতি হয় না। 
মিশরের জীবন হল 
নীল নদ। প্রতি বছর 
নীল-নদে বন্যার জল 
আসে। সেই বন্যার 
জল নদীর পাড় 
ছাপিয়ে দুই উপকূলকে 
প্লাবিত করে। বন্যার 
ফলে পলি মাটি জমে 
তা জমিকে উর্বরা 
করে। প্রাচীন মিশর- 


বাসীরা খাল কেটে 


--/ এই বন্যার জলকে 
দেশের ভিতরে প্রবাহিত করে জমিকে রসাল করত। বন্যার বাড়তি 
জলকে গর্তে ধরে রেখে সেই জল দ্বারা সার! বছর চাষআবাদ করত | 
নীল নদের জলের দ্বারা মিশর দেশ শন্য-খ্যামল| হত। 


নীল নদই 

মিশরের প্রাণ । এজন্য মিশর দেশকে ‘নীল নদের দান” বা ‘নীল নদের 
aa! বলা হয়। * 

দ্বিতীয় পাঠঃ মিশরের ফ্যারাওঃ মিশরের সভ্যতা হল অতি 


প্রাচীন। আদি প্রস্তর এবং নব প্রস্তর, উভয় যুগের সভ্যতার নিদর্শন 
মিশরে দেখা যায়। প্রস্তর যুগের পর মিশরে তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার, 
আরম্ভ হয়। তামার যন্ত্র দ্বারা পাথর কেটে প্রাচীন মিশরীয়র পিরামিড 
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নির্মাণ করেছিল। প্রাচীন যুগে মিশরের মন্দিরের জল নির্গমনের জন্ত 
মিশরীয়রা প্রায় সিকি মাইল লম্বা তামার নল নির্মাণ করেছিল বলে 
জানা aig) এই সকল নিদর্শন হতে প্রাচীন মিশরীয়দের ধাতু বিদ্যায় 
দক্ষতা প্রমাণ হয়। é 
প্রাচীন যুগে মিশর দেশ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। 
এই সকল রাজ্যে একজন করে রাজা রাজত্ব করতেন। তাদের রাজ্য 
ক্ষুদ্র বলে তারা শক্তিশালী ছিলেন না। তবুও বিভিন্ন রাজার মধ্যে 
রাজ্য দখলের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ চলত। শেষ পর্যন্ত মিনি ( Menes ) 
‘ নামে একজন রাজা (আনুমানিক ৩৪০০ খীঃ পূঃ অথবা! ৩৫০০ খ্রীঃ পুঃ ) 
সিশরকে তার অধীনে এঁক্যবদ্ধ করেন। মিশরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাগুলিকে 
তিনি নিজের অধীনে আনেন। মিনিস মিশর শাসনের জন্য, যে 
আইনগুলি প্রবর্তন করেন তা AS (Thoth ) নামক এক দেবতার নামে 
প্রচলন করা হয়। ইহার পর জোসার ( Zoser ) নামে এক রাজা 
(৩১৫০ খ্রীঃ পুঃ) মিশরে রাজত্ব করেন। মিনিন ও জোসার-এর 
রাজধানীর নাম ছিল মেম্ফিদ ( Memphis ) | 
মিনিস ও জোসার পর মিশরে যে সকল রাজা রাজত্ব কারন তাদের 
উপাধি ছিল 'ফ্যারাও। ফ্যারাও কথাটির নর্থ হল “বিশাল প্রাসাদ’ | 
মিশরের ফ্যারাও নামক রাজারা বিশাল প্রাসাদে বাস করতেন। মৃত্যুর 
পর তাদের বিশাল সমাধি স্তম্ভ বা পিরামিডের ভিতর সমাধিস্থ করা 
হত এই কারণে এই রাজাদের উপাধি ছিল “ফ্যারাও | 
ফ্যারাওরা রাজকার্য ও ধর্মকার্যের দায়িত্ব বহন করতেন । তারা 
ছিলেন রাজ্যের প্রধান পুরোহিত। বিভিন্ন জাতীয় উৎসবে প্রধান 
পুরোহিত হিসাবে ফ্যারাওরা শোভাযাত্রা পরিচালনা করতেন। 
ফ্যারাওরা নিজেদের ঈশ্বরের অংশ বলে দাবী করতেন | 
প্রথম যে ফ্যারাও খ্যাতি পান তার নাম ছিল খুফু তিনি মিশরের 
ব্যবসা-বাণিজ্য, খনি ও সম্পদ বাড়িয়ে মিশরের ত্রীবৃদ্ধি করেন। খুধু 
তার নিজের সমাধির উপর একটি পিরামিড নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। 
খুফুর উত্তরাধিকারী খাফ্রা ৩০৬৭-৩০১১ খ্রীঃ পুঃ রাজত্ব করতেন। 


8 প্রাচান সভ্যতার কাহিনী 
তিনিও তার পিতার নিমিত পিরামিডের কাছে নিজ সমাধি স্তম্ভ বা 
পিরামিড নির্মাণ করেন। খাফরার উত্তরাধিকারী মানকুরাও 
(Menkaure ) একটি ক্ষুদ্র পিরামিড নির্মাণ করেন। খুফু, খাফর। 
ও মানকুরা ছিলেন চতুর্থ রাজবংশের লোক। চতুর্থ রাজবংশের পর 
মিশরে গৃহবিদ্রোহ দেখা দেয়। সামন্ত ও সেনাপতিরা প্রত্যেকে 
স্বাধীনভাবে নিজ নিজ মতে চলতে থাকে! এর ফলে কেন্দ্রীয় শক্তি 
ভেঙে ALY | : 

মিশরের এই অরাজকতার যুগকে সামন্ত যুগ বলা! হয়। সামন্ত যুগে 
মিশরীয় সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে সামন্ত শাসকদের রক্ষিত পাঠাগার 
পাওয়া গেছে। এই পাঠাগারে প্যাপিরাস বা গাছের ছাল হতে তৈরী 
কাগজে লেখা পুথি পাওয়া যায়। - সামন্ত যুগে মিশরের সামন্তর! বেশ 
আরামে দিন কাটাত। অসংখ্য ক্রীতদাস ও কর্মচারী তাদের আজ্ঞ! 
বহন করত। তারা পান্ধির মত একপ্রকার দোলায় চড়ে ভ্রমণ করত। 
ক্রীতদাসেরা এই দোলা বইত। সামন্ত যুগ মিশরের সামুদ্রিক বাণিজ্য 
বৃদ্ধি পায়। 

প্রথম এ্যামেনেমহেট নামে এক শক্তিশালী রাজা মিশরের বিদ্রোহ 
দমিয়ে সমগ্র মিশরে (১২১২ খ্রীঃ পুঃ) wate হয়ে বসেন। তার 
আমলে মিশরের বিখ্যাত দ্বাদশ রাজবংশের শাসন আরম্ভ হয়.। এই 
রাজবংশের শাসনকালে মিশরের শিক্ষা! ও সভ্যতার বিশেষ অগ্রগতি 
ঘটেছিল। _ এ্যামেনেমহেট মিশরে এক উন্নত শাসন ব্যবস্থা গঠন 
করেন। তার উত্তরাধিকারী প্রথম সেনউসরেট নীল নদ ও লোহিত 
সাগরকে সংযুক্ত করার জন্য একটি খাল খনন করেন। 
আধুনিক সুয়েজ খালের প্রাচীন সংস্করণ বলা হয়। 
হেলিওপেলিস, aiken ও কণার্ক প্রভৃতি স্থানে তার বিখ্যাত 
মন্দিরগুলি তৈরী করেন। দ্বাদশ রাজবংশের অপর রাজ! তৃতীয় 
এ্যামেনেমহেটের শাসনকালে মিশরে বনু খাল ও জলসেচের প্রণালী . 
খনন করা হয়। 


তৃতীয় গ্যামেনেমহেটের মৃতু'র পর মিশরের সিংহাসন নিয়ে বিভিন্ন 


এই খালকে 
প্রথম সেনউসরেট, 


প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা. ৩৩ 


গোষ্ঠীর মধ্যে ঝগড়া বাধে! এই সুযোগে হিকৃসস্‌ নামে এক বর্বর 
জাতি এশিয়া হতে এসে মিশর অধিকার করে । পাঁচ শত বছর ধরে 
মিশরদেশ হিক্সম্দের অধীনে থাকে | feral ছিল যোদ্ধা জাতি। 
তার! ঘোড়ায় চড়ে যুক্ধ করত। হিক্সস্দের প্রভাবে মিশরবাসীরা 
যুদ্ধবিদ্তা শিখে । যুদ্ধ-বিদ্ভা শেখার ফলে তারা সাম্রাজ্য স্থাপনের 
কাজে হাত দেয়। যা হোক, শেষ পর্যন্ত মিশরীয়রা হিক্সস্দের 
মিশর হতে বিতাড়িত করে । মিশরে পুনরায় ক্যারাওদের শাসন ফিরে 
আসে। স্বাধীনতা লাভের পর মিশরের ফ্যারাওরা সাম্রাজ্য বিস্তারে 
মন দেন। ফ্যারাও তৃতীয় থতমোস প্রতিবেশী প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি 


অঞ্চল অধিকার করেন৷ 

তৃতীয় পাঠঃ মিশরীয় লিপি ও লিখন পদ্ধতি? প্রাচীন 
মিশরীয়রা, সুমেরীয়দেরঃমত লিপির আবিষ্কার করে। মিশরীয় লিপি 
সুমেরীয় লিপি অপেক্ষা উন্নত ছিল। প্রথম দিকে মিশরীয়র! চিত্রের 
মাধ্যমে লিখত। মিশরীয় চিত্রলিপি ক্রমে সাঙ্কেতিক লিপিতে পরিণত 
হয়। ক্রমে ‘সাঙ্কেতিক লিপি অক্ষরের রূপ পায়৷ মিশরীয়রা ২৪টি 
অক্ষর আবিষ্কার করে |. খ্রীঃ পুঃ তিন হাজার বছর আগেই মিশরীয়! 
এই বৰ্ণমালা আবিষ্কার করে। এই বর্ণমালাকে হাইরোগ্রিফ 
( Hieroglyph ) ai সাঙ্কেতিক বর্ণনালা৷ বলা হয়। মিশরীয়র! তাদের 
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মিশরীয় লিপি 


বর্ণমালার মাধ্যমে নানা বিষয় লিখত। সরকারী হিসাব রক্ষা, ধর্ম 
দর্শন প্রভৃতি এই বর্ণমালার সাহায্যে রচন। করা! হয় । প্যাপিরাস নামক. 
এক প্রকার গাছের ছালের কাগজের উপর এই লিপিত তাদের 
সাহিত্য, দর্শন, কবিতা লিখে মিশরীয়রা মাটির পাত্রে ভার রক্তে! 
খননকার্ষের ফলে এরূপ বহু লিপি পাওয়া গেছে। 


ফরাসী পণ্ডিতদের চেষ্টায় মিশরীয় লিপি “ও মিশরীয় সভ্যতা 
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সম্পর্কে বিশ্ববাসী জানতে পারে। মহাবীর নেপোলিয়ন মিশরে আসবার 
পর প্রাচীন মিশরীয় লিপি পাঠ করা সম্ভব হয়। নেপোলিয়নের 
সঙ্গে অনেক বড় পণ্ডিত মিশরে আসেন। তারা মিশরীয় লিপির পাঠ 
উদ্ধার করেন। মিশরীয়রা লিখবার BY এক প্রকার কাগজ 
আবিষ্কার করেছিল । এর. নাম ছিল প্যাপাইরাস; এই প্যাপাইরাস 
শব্দ হতে পেপার (paper) বা কাগজ কথার উৎপত্তি হয়েছে। 
Ga “Ga, পাতলা ছাল: ইতে 'প্যাপাইরাস তৈরী করা হত 
মিশরায়রা লিখিবার জন্য জলের সহিত ভুদা কালি ও গাছের sb: 
মিশিয়ে পাকা রং-এর কালি তৈরী করত। 

মিশরের দেব মন্দির সংলগ্ন বিদ্যালয়ে পুরোহিতের! বালক-বালিকাদের 
লিখন পদ্ধতি শিখাত। রাষ্ট্রে হিসাব-পত্র ও চিঠি প্রভৃতি লিখবার 
জন্য এবং ব্যবসার জন্য লেখা শেখান হত।১ লিপি শেখা শেষ হলে 
ছাত্ররা রাষ্ট্রীয় কোষাগার সংলগ্ন বিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা পেত। এই 
বিদ্যালয়ে শাসন ব্যবস্থা, পত্র রচনা, সাহিত্য রচনা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া, 
হত। এই বিদ্যালয় হতে যারা পাশ করত তাদের নাম ছিল লিপিকার- 
বা লেখক। এই লেখকের! সরকারী দপ্তরে ও ধনী লোকের বাড়ীতে 
লিপিকারের কাজ করত। kl 

মিশরীয়দের বর্ষপঞ্জীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য।  নীল-নদে 
বছরের একটি বিশেষ দিনে বন্যা আসে। এ দিন আকাশে লুন্ধক 
নক্ষত্র উদিত হয়। প্রাচীন মিশরীয়রা চান্দ-মাস অনুঘারী গণনা করে 
দেখে যে ন'ল নদের বন্যার দিনের সহিত চান্দ্র বছরের হিসাবে মিলছে 
না। এজন্য তারা চান্দ-মাস ত্যাগ করে অন্যভাবে বছর গণনা 
আরম্ত করে।১ তারা ৩০ দিনে মাস ঠিক করে বছরে ১২টি মাস 
স্থির করে। এই গণনার ফলে ৩৬০ দিনে বছর হয়। বছরের বাকী 
৫ দিন তারা উৎসবের দিন ধরে। এভাবে ৩৬৫ দিনে বছর গণনা 
করা হয়। প্যালে্সো প্রস্তর লিপি ( Palermo stone) হতে 


>1 VW. Durant—P. 170. 
2] Breasted—Ancient Times, P, 4s 
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প্রাচীন মিশরীয় বর্ষপঞ্জীর - কথা জানা যায়। মিশরীয়রা গণিত 
জ্যামিতি, চিকিৎসা বিদ্যা, দশমিক প্রথায় গণনায় দক্ষ ছিল। 

চতুর্থ পাঠঃ প্রাচীন মিশরীয় ধর্ম বিশ্বাস ও পুরোহিত শ্রেণী £: 
প্রাচীন মিশরে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার উপর ধর্ম বিশ্বাসের বিশেষ 
প্রভাব ছিল। মিশরীয়রা দেব, দেবী ও এদের এশ্বরিক ক্ষমতায় 
বিশ্বাস করত। আকাশের দেবী ছিলেন atta (Hather)। এই 
দেবীকে একটি গাভীরূপে কল্পনা করা হত। মিশরীয়দের সর্ব প্রধান 
দেবতা ছিল স্ুর্য। একে মিশরীয়রা ‘রা’ (7২9) বলত। প্রাচীন 


আজ 
ESN ৩ 
সুর্য দেবতা 

নিশরে সূর্য দেবতার বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল । কার্ণাক নামক: 
স্থানে সূর্য দেবতার এক প্রসিদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা 
যায়। wi দেবতার অপর নাম ছিল এ্যামন (4101 )। মিশরের 
কোন কোন ফ্যারাওয়ের নাম সূর্য দেবতা বা এ্যামনের নামে রাখা 
- হত ; যথা তৃতীয় এ্যামনহোটেপ প্রভৃতি। নীল নদের দেবতা 
ছিলেন ওসিরিস (Osiris) তিনি ছিলেন উর্বরতার প্রতীক । 
তিনিই ছিলেন মিশরীয় সভ্যতার প্রাণ-স্বরূপ। ওসিরিসের ভগ্নী ও 
পত্নী ছিলেন দেবী আইসিস। আইসিস ছিলেন মিশরের অন্যতম 
প্রধানা দেবী। হিন্দুগণ যেরূপ কালী বা gine ate ও 
জীবনদাত্রী রূপে কল্পনা করে, মিশরীয়গরণ সেরূপ দেবী আইসিসকে 
উপাসনা করত। আইসিসের নামে মন্ত্র ও প্রার্থনা উচ্চারিত হত 
আইসিসের বীর পুত্র ছিলেন দেবতা হোরাস (Horus )! 

মিসরীয়রা মনে করত যে আত্মার মৃত্যু ঘটে না। আত্মাকে তারা 
নাম দেয় “কা” (Ka) মিশরীয়রা মৃতদেহকে দাহ বা ৮ 
করে মমি করে রাখত। মৃতদেহকে ata, বন, বিলাস সামগ্রীসহ: 
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কবর দিত। তারা মনে করত যে মৃত মানুষ অন্য জগতে এই সকল 
দ্রব্য ভোগ করবে। কারণ আত্মার মৃত্যু নেই। 

মিশরীয় ধর্মে পুরোহিত শ্রেণীর বিশেষ প্রভাব ছিল। ফ্যারাও 

স্বয়ং ছিলেন প্রধান পুরোহিত। তাকে ঈশ্বরের অবতার বলে মনে করা 

হত। মিশরে বহু দেবমন্দির ছিল। এই দেব মন্দিরগুলিতে পুরোহিত : 

'থাকত। Baler  বংশান্ক্রমিকভাবে ' কাজ করত। এরা 

মন্দিরের প্রণামী ও মন্দিরের সম্পদ, মন্দিরের জমির আয় ভোগ 

* 'করত। দেশের প্রধান পুরোহিত রাজার সহকারী হিসাবে, কাজ 


করত! পুরোহিতের! ছিল সম্পদ ও প্রতিপত্তির অধিকারী । সকল 
লোকের কাজ-কর্মের উপর এরা নজর রাখত। কোন বিদ্রোহের খবর 


পেলে তার! রাজাকে ত! জানিয়ে দিত পুরোহিতরা তাদের সম্পত্তির 
জন্য কোন কর দিত না । সাধারণ লোক এদের ভয় করে চলত | 
দেবতার পুজার জন্য এত জটিল পদ্ধতি ছিল যে পুরোহিত ছাড়া 
সকলে ASl করতে পারত না। রাজ! ও অভিজাতদের পর এরাই 
ছিল ক্ষমতাশালী HAN এরা লেখাপড়া, গণনা, চিকিৎসা! প্রস্ততি 
বিদ্যায় দক্ষ ছিল। মিশরীয়রা বিশ্বাস করত যে পুরোহিতর! ay 
পড়ে দিলে মৃত ব্যক্তির আত্মা অন্ত জগতে নবজন্ম লাভ টি 
এজন্য পুরোহিতেরা স্বত্যুর পর জীবন পাইবার প্রার্থনা পুস্তক 
( Book of the dead) বিক্রয় করত ॥ লোকে ত! কিনে মৃত্যুর 
পর জীবন ফিরে পাবার আশী করত। তাছাড়া মন্দির সংলগ্ন 
বিদ্যালয়ে পুরো হিতরা লিপি-শিক্ষা, হিসাব রক্ষা প্রভৃতি শিক্ষা দিত। 
মিশরের সমাজে পুরোহিতদের এত প্রভাব ছিল যে ইখনাটন নামক 
এক ফ্যারাও ইহাদের বিরোধিতা করার ফলে তার সিংহাসন হারান। 
মিশরীয় শাসন ব্যবন্থা, কর GIA এবং শ্রম ব্যবস্থা ৪ প্রাচীন 
“মিশরের ফ্যারাওরা অত্যন্ত সম্পদশালী ছিলেন। মিশরের 
-অভিজাতদের স্বচ্ছল অবস্থার কথা আগেই বল! হয়েছে। মিশরীয়দের - 
সম্পদের ছুটি wai ছিল বথা কৃষি এবং শিল্প-বাণিজ্য। প্রাচীন 
“মিশরীয় আইনে ফ্যারাও অর্থাৎ সম্রাট ছিলেন দেশের যাবতীয় 
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ভূসম্পত্তির মালিক । কৃষি হতে যে ফসল জন্মাত তার বৃহৎ অংশ- 
ফ্যারাওদের প্রাপ্য ছিল। ক্যারাওদের তরফে অভিজাত বা জমিদার: 
শ্রেণী কর আদায় করত ও কৃষির তদারকী করত । এই; শ্রেণীর, 
লোকেরাই ফ্যারাওদের সহকারী কর্মচারীর কাজ করত অভিজাভ 
শ্রেণীর লোকেরা চাষী, ভাগচাষীদের নিকট হতে শস্ত কর আদায় করে 
তার এক অংশ নিজেরা নিত এবং বাকী অংগ রাজাকে দিত। মিশরে 
ভূমি করের হার ছিল ফসলের ১০৩০ ভাগ | অভিজাত ai 
শাসনকর্তার! বংশানুক্রমিকভাবে কর আদায়কারীর কাজ করত। সমগ্র 
দেশকে কয়েকটি অঞ্চল al নোমে ভাগ করে কর আদায় করা হত | 
নোমের শাসনকর্তী নিয়মিতভাবে কর আদায় করে সরকারে জমা দিত। 
নোমের' শাসনকর্তার নাম ছিল নোমার্ক। 

মিশরের সাধারণ কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থা, খুব ভাল- ছিল না। 
কারণ ফ্যারাও অভিজাত ও পুরোহিতের! কৃষকের পরিশ্রমের ফসলের 
বৃহৎ ভাগ দখল করত . এজন্য কৃষকের! উদয়াস্ত খাটলেও তাদের অভাব" 
ঘুচত all চাষের জন্য ধাতুর যন্ত্রপাতি কিনবার মত শস্তও কৃষকদের 
হাতে থাকত নাঁ। ধাতুর তৈরী যন্ত্রপাতি কেনার পয়সা al থাকায়: 
কৃষকেরা বাধ্য হয়ে অনেক সময় পাথরের যন্ত্রপাতি ব্যবহার. করত 
চাষীদের বাধ্যতামূলকভাবে বেগার খাটান হত। মিশরের শ্রমিকদের 
অবস্থাও বেশ খারাপ ছিল! ক্রীতদাসদের জীবন ছিল খুবই কষ্টের ! 
মিশরে দাস প্রথা খুব প্রবল ছিল। শ্রমিক ও দাসদের পিরামিড ও 
অন্যান্য সৌধ নির্মাণের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে খাটান হত। পাথর, 
কাটাই, পাথর বহন করা, নৌকা টানা প্রভৃতি কঠিন কায়িক শ্রমের 
কাজে দাস ও শ্রমিকদের নির্মমভাবে খাটান হত। মিশরের সামন্তরা' 
পান্ধী বা ডুলি চড়ে বেড়াত। দাসর! সেই ডুলি বইত। দাসদের নির্মম 
ভাবে দৈহিক নির্যাতন কর! হত। অভিজাত শ্রেণী বিনা পরিশ্রমে 
কৃষক, শ্রমিকের উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহার করে আরামে দিন কাটাত। 
মিশরে সেনাদল বেশ স্বচ্থলভাবে দিন কাটাত। তারা বেতনের বদলে 
জমি ভোগ করত! তারা জমির জন্য কোন কর দিত al | তারা 


২৩৮ প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 


aria দ্বারা জমি আবাদ করত। সৈন্যদল ছিল ফ্যারাওয়ের আসল: 
শক্তির উৎস। পদাতিক সেনা ও নৌসেনা উভয় রকম সেনাদল গঠন 
Fal হত । মিশরে দাসপ্রথা বেশ প্রবল ছিল। যারা যুদ্ধে পরাজিত 
হত তারা দাসে পরিণত হত। বাইবেল হতে জানা যায় যে Safe 
জাতিকে মিশরীয়র। বহুদিন দাস জাতিতে পরিণত করেছিল । 
পঞ্চম পাঠঃ প্রাচীন মিশরের বাণিজ্য ব্যবন্ছা 8 কৃষি ছাড়া 
ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিল প্রাচীন মিশরীয়দের অন্যতম জীবিকা । মিশরের 
পিরামিডগুলির দেওয়ালে আক! ছবি হতে দেখা যায় যে, সাধারণ 
লোক বিনিময় প্রথার দ্বারা ব্যবসা চালাত। মিশরের একটি দেওয়াল 
চিত্র হতে দেখা যায় যে, চর্কার তার তৈরী চটির বদলে 
রুটিওয়ালার নিকট রুটি কিনছে; gota fda স্ত্রী একটি ছোট 
কাঠের বাক্স দিয়ে মাছওয়ালার নিকট মাছ কিনছে। সাধারণ 


মিশরীয় জাহাজ 
“লোকের মধ্যে টাকা ও মুদ্রার প্রচলন ছিল না। তবে ফ্যারাও বা 
অভিজাতদের গৃহে সোনার খণ্ড দিয়ে জিনিস কেনার রেওয়াজ সম্ভবতঃ 
ছিল। দেশের ভিতর মাথায় করে বা গাধার পিঠে চড়িয়ে মাল বহন 
-করা হত। নীল নদ ও তার খালগুলিতে নৌকার দ্বারা মাল বহন 
করা হত। নীল নদের মোহান! হতে ভূমধ্যসাগরের পথে সিরিয়া, 
লেবানন বা ফিনিসিয়া পধন্ত মিশরীয় বাণিজ্য জাহাজ পাড়ি দিয়ে 
বাণিজ্য করত। ২৮০ খ্রীঃ পুঃ একটি মিশরীয় সমুদ্রগামী বাণিজ্য- 
.পোতের ছবি হতে মিশরীয়দের সামুদ্রিক বাণিজ্যের কথা জানা যায়। 
“নীল নদের উৎস ধরে দক্ষিণে নুবিয়া বা সুদান পর্যন্ত মিশরীয় পণ্য 
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{বক্রীর জন্য পাঠান হত। মিশরীয় দ্রব্যের বিনিময়ে আবলুস কাঠ, 
. উটপাখীর পালক, খুনা আমদানী করা হত। লোহিত সাগর ধরে 
মিশরীয় জাহাজগুলি পুণ্ট নামক দেশ হতে সুগন্ধি দ্রব্য, সোনা, আবলুস 
কাঠ প্রভৃতি আনত। পুণ্ট বলতে ঠিক কোন দেশ বুঝায় তা পণ্ডিতের 
ঠিকমত fata করতে পারেন নাই । তবে এটা ছিল সম্ভবতঃ এশিয়ার 
বা আফ্রিকার কোন দেশ। 
মিশরীয়দের জীবিকা 8 আগেই বলা হয়েছে যে, মিশরীয়রা 
প্রধানতঃ কৃষি দ্বারা জীবিকা অর্জন করত। নীল নদের বন্যার জল 
ও পলিমাটির ছারা উর্বর ভূমিতে তারা প্রচুর যব ও গম ফলাত। 
কোন কোন লোক খনি মজুরের কাজ. করত। এছাড়া টিন ও তামা 
গালিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরী, ইট তৈরী, কাঠ ও পাথর খোদাই প্রভৃতির 
কাজও বহু লোক করত। বহু লোক ব্যবসায়-বাণিজ্য করে, নৌকা 
চালিয়ে মাল বহন করে জীবিকা নির্বাহ .করত। মিশরের state, 
পুরো।হত ও অভিজাতরা ধনী হলেও সাধারণ লোক বেশ দরিদ্র ছিল। 
মিশরে দাস প্রথা ও বেগার প্রথা ছিল। ধনীর বিলাস-বহুল প্রাসাদের 
"পাশে দরিদ্রের পর্ণ কুটার ছিল। 
ষষ্ঠ পাঠঃ মিশরের পিরামিড £ পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য- 
জনক বস্তু হিসাবে মিশরের পিরামিডের নাম করা যায়। প্রাচীন 
যুগে মিশরবাসীরা লোহার ব্যবহার জানত ali তারা তামার 
যন্ত্রপাতির দ্বারা পাথর কেটে এই পিরামিড নির্মাণ করে। পিরামিড 
স্থাপনের পশ্চাতে মিশরবাসীদের ধর্ম বিশ্বাস কাজ করেছিল । 
মিশরীয়রা মনে করত যে মানুষের মৃত্যুর পর পরলোকে আত্মা 
পুনজীবন পায়। তারা মনে করত যে, মৃত্যুর পর দেহকে ধ্বংসের হাত 
হতে রক্ষা করতে পারলে মৃত ব্যক্তি পুনর্জাবন পাবে। ey 
স্বৃতদেহকে পচনের হাত হতে রক্ষা করা হত। মিশরের ফ্যারাও 
বা অধিপতিরা, এই বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের যে সমাধি ws নির্মাণ 
করেন, তার নাম ছিল “পিরামিড । এই সমাধি স্তম্ভের নীচে একটি 
ঘরে মার্বেল পাথরের শবাধারে ফ্যারাওয়ের মৃতদেহ রাখা হত। 


৪5 প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 


* মৃতদেহে এক প্রকার ওবধ বা মলম লাগিয়ে একে মমিভে পরিণত. ' 


করা হত। এর ফলে মৃতদেহে পচন দেখা দিত all মৃত ব্যক্তি 
পুনরায় তার জীবন পেয়ে যাতে তার প্রিয় জিনিবগুলি ফেরৎ পায়, 
এজন্য মৃতদেহের সঙ্গে খাদ্য, বস্তু, অলঙ্কার প্রভৃতি দেওয়া হত & 


পিরামিড ও স্ষিংকস 


মমিগুলিকে শবাধারে ঢুকিয়ে সমাধিস্তন্ত বা পিরামিডের ভিতর রাখা 
হত।  ফ্যারাওরা নিজেদের মৃতদেহ রক্ষার জন্য জীবদ্দশায় পিরামিড 


তৈরী করতেন। অভিজাত ও ধনীরাও তাদের সমাধির জন্য ছোট 
আকারের পিরামিড গড়ত। 


মিশরের পিরামিডগুলির মধ্যে তিন ফ্যারাও যথা, খুফু, খাফরা 
ওমানকুমার পিরামিড সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। পিরামিডের গঠন প্রণালী 
ছিল এই যে, ইহা তলার দিকে চওড়া ও চূড়ার দিকে ধাপে ধাপে সরু। 
খাফররার পিরামিডটিই হল সর্বং। ইহাকে ‘বড় পিরামিড! ( Great 
Pyramid ) বলা হয়। এই পিরামিডের তলার দিকে ৫ লক্ষ বর্গফুট 
জমি নিয়ে পিরামিডের ভিত গড়া হয়। এই পিরামিডের উচ্চতা ৪৮১ 


ফুট। এর একটি দিকের দৈর্ঘ্য ৭৫৫ ফুট। এর ভিতরে একটি 


যাতায়াতের পথ ছাড়া সকল অংশ পাথরে ভরাট। এই পি' 


নির্মাণে মোট ২,৩০০,০০০ পাথরের চাড়া ব্যবহার করা হয়। প্রতি. 
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চাংড়ার ওজন গড়ে ২ই bal গ্রীক এঁতিহাসিক হেরোডোটাস একটি 
কিংবদন্তী উল্লেখ করে বলেছেন যে, এক লক্ষ লোক ২০ বৎসর ধরে 
পরিশ্রম করে এই পিরামিডটি নির্মাণ করেছিল। এছাড়া খুফুর 
পিরামিডও বেশ বড় ছিল। ৰ র্‌ 
পিরামিড নির্মাণে যে প্রভূত অর্থ ও সম্পদ লাগে, ফ্যারাওরা 
তা প্রজার নিকট হতে আদায় করেন। তাছাড়া অসংখ্য ক্রীতদাসের 
শ্রম, af ও রক্তের বিনিময়ে এই এতিহাসিক সমাধিস্তসতগুলি নিমিত 
হয়। aga পাশাপাশি সেই সকল অজ্ঞাত পরিচয় কর্মীদের কথা 
আমাদের স্মরণ. রাখা দরকার । মানব-*সভ্যতার অগ্রগতির জন্য 


তাদের দান কম নয়। 


শশী 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
সিন্ধু সভ্যতা 


প্রথম পাঠঃ সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার ও উহার অবদান ঃ 
সুমেরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতার কথা পুর্বে আলোচন! 
করা হয়েছে। ভারতেও সুমেরিয়ার মত প্রাচীন সভ্যতা ছিল। এই 
সভ্যতার নিদর্শনগুলি মাটির তলায় চাপা পড়েছিল। বহুদিন এই ' 
সভ্যতার কথা কেহ জানতে পারে নাই। বাঙালী পণ্ডিত ডাঃ রাখাল 
দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২১ ae সিন্ধু প্রদেশের মহেঞ্োদরো ও পাঞ্জাবের 
হরপ্ন৷ নামক স্থানে পোড়া মাটির কয়েকটি পাত্র লক্ষ্য করে অনুমান 
করেন যে, এই স্থানে মাটির নীচে প্রাক এঁতিহাসিক যুগের সভ্যতার 
চিহ্ন পাওয়া যাবে । পরে স্যার জন মার্শাল নামে পণ্ডিত ও তার 
সহকারী রাখাল দাস ভারত সরকারের নির্দেশে মাটি খুডে এক প্রাচীন 
সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেন। মাটি খৌড়ার ফলে দেখা যায় যে, 
মাটির নীচে এক বৃহৎ নগরী, ঘর-বাড়ি, WI চাপা পড়েছিল। এই 
খননকার্ধের ফলে, ঘর-বাড়ি, নালা-নর্দমা, দুর্গ, রাস্তা, তামার যন্ত্রপাতি, 
খেলনা, শীলমোহর, দ্রে-দেবীর TAS প্রভৃতির বহু নিদর্শণ পাওয়া গেছে। 


ইতিহাস (৬) 


৪২ প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 


সিন্ধু নদের মোহানা হতে ২৫০ মাইল ভিতরে সিন্ধু নদের ডান 
তীরে মহেঞ্জোদরো শহর অবস্থিত ছিল। মহেঞ্জোদরে! হতে ৯৫০ 
মাইল উত্তরে পাঞ্জাবের হরগ্ন নামক স্থানেও মাটির নীচে এইরূপ শহরের 
- ধৰ্বসাবশেষ ted গেছে। হ্রগ্লার সভ্যতা ছিল মহেঞ্জোদরোর 
সভ্যতার সমকালীন। ছুই স্থানের ইটগুলি একই মাপের, একই রকম 
গড়নের |. হরগ্না শহরটি ছিল ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। সিন্ধু 
সভ্যতার নিদর্শন রাজস্থান ও গুজরাটেও অধুনা আবিষ্কৃত হয়েছে। 


সিন্ধু নদের তীরে প্রধানতঃ এই সভ্যতা গড়িয়া উঠেছিল বলে 
এই সভ্যতাকে সিন্ধু সভ্যতা বলা হয়। পণ্ডিতের! সিন্ধু সভ্যতার কাল 
সম্পর্কে একমত হতে পারেন নাই। সাধারণভাবে সকলেই মনে করেন 
যে সিন্ধু সভ্যতা অন্ততঃ খ্ৰীঃ পুঃ ৩৩৩০ বছর হতে খ্ৰীঃ পুঃ ১৫০০ 
বছর পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এই সভ্যতা কারা স্থষ্টি করেছিল ত| 
সঠিক জানা যায় না। কোন কোন ইউরোগীয় পণ্ডিত মনে করেন 
যে; মেলোপটেমিয়া বা ুমেরিয়ার প্রভাবে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে 


sl 


৯ 


সিন্ধু সভ্যতা ৪৩ 


উঠেছিল। কারণ এই ছুই সভ্যতার মধ্যে যোগাযোগ ও সাদৃশ্য দেখা 
যায়। কিন্তু বহু পণ্ডিত এই মত অস্বীকার করেন। অনেকে মনে 
করেন যে, ভারতের দ্রাবিড় জাতি ছিল এই সভ্যতার স্রষ্টা | 

সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার | 
সিন্ধু সভ্যতার যুগে লোকে লোহার ব্যবহার জানত না। এই সভ্যত! 
ছিল তার যুগের সভ্যতা । এই যুগের যন্ত্রপাতিগুলি ছিল তামার । 
দ্বিতীয়তঃ, মহেঞ্জোদরোতে মাটি খু'ড়ে এই সভ্যতার সাতটি স্তর পাওয়া 
গেছে। মাটির নীচে আরও স্তর আছে। সিন্ধু নদের জলের জন্য সেই 
স্তরগুলিকে খোঁড়া সম্ভব হয় নাই। এক একটি স্তরের ঘরবাড়ির উপর 
নূতন করে শহর গড়া হয়েছিল। তৃতীয়ত সিন্ধু সভ্যতা ছিল শহুরে | 
ভারতের গ্রামগুলিতে যেরূপ মাটির ঘর ও খড়ের চাল দেখা যায় এখানে 
সে রকম কিছু ছিল all ঘরগুলি সবই রোদে পড়ানো ইটের বা 
পোড়া মাটির ইটের তৈরী। যেখানে জল লাগবার সম্তাবনা ছিল 
বাড়ীর দেই অংশগুলি পোড়া মাটির ইটের দ্বারা তৈরী করা হয়। | 


পণ্তিতরা মনে করেন যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে সিন্ধু শহরের 


শীসনকর্তারা৷ কড়াভাবে নগর শাসন করে শহরকে পরিষ্কার রাখত | 
এই শহরগুলিতে খেয়ালথুদী মত বাড়ী-ঘর তৈরী . করার উপায় 
ছিল al 

দ্বিতীয় পাঠ? সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা ৪ মহেঞ্জোদরো! 
ও al উভয় জায়গায় মাটি খুঁড়ে সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া - 
গেছে। সিন্ধু সভ্যতার প্রধান নিদর্শন মহেঞ্জোদরো ও হরপ্নাতেই দেখা 
যায়। এই নিদর্শনগুলির বিবরণ জানলে সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে জানা 
যাবে। সিন্ধু নগরগুলির বাড়ী ও রাস্ত। পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরী কর! 
হয়েছিল। রাস্তার ধারে বাড়ীগুলি সার দিয়ে তৈরী করা হত। 
মহেঞ্জোদরো শহরের বাড়ীর ভিতগুলি এখনও অক্ষত আছে। তবে 
দেঁয়ালগুলি “ভেঙে গেছে। মহেঞ্জোদরো ও হরগ্লা এই দুইটি শহর 
একই রকম Bite গড়া হয়েছিল । মহেঞ্জোদরে| শহরের পশ্চিম দিকে 
৬০৪০ ফুট উচু এক বেদীর উপর একটি বিরাট বাড়ী ছিল। শহরকে 
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রক্ষার জন্য এই বাড়ীটি দুর্গ হিসাবে ব্যবহার কর! হত। দুর্গের ধার হতে 
শহরের বাড়ীগুলি নির্মাণ করা হয়েছিল। শহরের বড় রাস্তাগুলি ছিল 

৩০ ফুট চওড়া এবং বড় রাস্তা হতে গলি রাস্তা বের হয়েছিল। প্রতি 
বাড়ীতে স্নানের ঘর, পায়খানা, জল বার হওয়ার জন্য পাক! নালী ছিল। 
এই নালীগুলি প্রধান রাস্তার পাকা নর্দমার সঙ্গে যুক্ত ছিল। রাস্তার 
প্রধান নর্দমমাগুলি পাথরের টাই দ্বারা ঢাকা দেওয়া ছিল। শহরের 
ময়লা জল ও আবর্জনা এই নর্দম! দিয়ে বাহির হয়ে যেত। শহরে কোন: 
‘পাথরের তৈরী বাড়ী ছিল না। বাড়ীগুলি ছিল রোদে শুকনে৷ কাচা 
ইট বা আগুনে ,পোড়ানো৷ ইটের তৈরী । শহরের বাড়ীগুলির নির্মাণ 
প্রণালী এক রকমের ছিল। ধনীদের বাসগৃহ ছিল দোতলা al 
তিনতলা। এই গৃহগুলির ভিতরে খোল! উঠান ছিল। গরীবদের 
বাড়ীগুলি ছিল সাদামাঠা ৷ ধনীদের ঘরগুলি ছিল পরিধিতে বড়। 
গরীবদের গৃহ ছিল সাধারণতঃ ছুই কামরার |? প্রতি কামরার পরিধি 
ছিল লম্বায় ২১ ফুট ও চণ্ড়ায় ১২ ফুট। শ্রমিকের গৃহগুলি এক 
সারিতে তৈরী হত। গৃহের যে সকল স্থানে জল লাগবার সম্ভাবনা 
ছিল সেই স্থানে আগুনে পোড়া, ইট ব্যবহার করা হত। 

- মহেঞ্জোদরোতে একটি স্সানাগারের ধ্বংসাবশেষ প্রাওয়া গেছে। 
এই স্মানগৃহটি ছিল লম্বায় ৩৯ ফুট, চগড়ায় ২৩ ফুট এবং ৮ ফুট 
গভীর। আ্লানাগারের চৌবাচ্চায় জল ধরে রাখবার জন্য ইটের ছেঁদা 
ভাল মশলা দ্বারা ভালভাবে বন্ধ করা হত। জলাধারের এক কোণে 
জলাধার হতে জল বের করা বা ঢোকাবার ব্যবস্থা ছিল। 
মহেঞ্জোদরোতে একটি প্রাসাদ বা সভাগৃহের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। 
এই প্রাসাদটি ছিল ২৩০ কুট লম্বা ও ৭৮ ফুট চওড়া । xy রাখবার 
গোলাবাড়ীও মহেঞ্জোদরোতে দেখা যায়। 

তৃতীয় পাঠ ৪ সিন্ধু অধিবাসীদের খাত, ব্যবহৃত দ্রব্য, শিল্প ও 
বাণিজ্য ঃ সিদ্ধ অধিবাসীদের খাদ্য ব্য শহরের নিকটস্থ গ্রামাঞ্চল 
হতে সরবরাহ করা হত। শহরের নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে গম, যব, 
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অটরশুটির চাষ হত | ধানের চাষ হত কিন! তা সঠিক জানা যায় না। 
তুলার উৎপাদন খুব ব্যাপক ছিল। শহরের লোকেরা গম ও যবের তৈরী 
খাবার খেত। : তাছাড়া মাছ, মাংস, খেজুর, দুধ প্রভৃতি খাদ্য তারা 
আহার করত। শহরের লোকেরা প্রধানতঃ তুলার তৈরী পোশাক 


প্রত। তবে শীতের সময় পশমের পোশাকও ব্যবহার করা হত। 
কোমরের নীচে এক প্রস্থ ও কোমরের উপরে আর এক প্রস্থ কাপড় 
পড়ার রেওয়াজ ছিল। পুরুষ ও নারী উভয়েই মাথায় লম্বা চুল রাখত। 
নারীরা চুল পাট করে নানা ছাচে খোপা বীধত। সোনা, রূপা ও 
দামী পাথরের অলঙ্কার নারীরা ব্যবহার করত। হাতীর দাতের ও 
শখের তৈরী গহনাও তারা পরত। গলার হার, কানের ছুল, হাতের 


বালী, কোমরের বন্ধনী প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহার করা Ze | 
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মহেঞ্জোদরো ও হরপ্নায় কুমোরের চাকার তৈরী পোড়া মাটির বাসন, 
কলসী, থালা প্রভৃতি পাওয়া গেছে । এই সকল মাটির পাত্রকে অনেক 
সময় রং লাগিয়ে ও পালিশ করে ব্যবহার করা হত। তামারও 
ব্রোঞ্জের তৈরী কুড়াল, ছুটির, ছু ক্ষুর ও হাড়ের fet প্রভৃতি সিদ্ধ 
অধিবাসীরা ব্যবহার করত। হরপ্নায় একটি উন্নত মানের কাঠ চিরবার 
তামার করাত পাওয়া গেছে । কাঠ চিরবার সময় যাতে কাঠের গুড়া 

করাতের দাতে না আটকে যায় 
এজন্য এই করাতের দ্রীতগুলি 
আকাবাকা কর! ছিল। শিশুদের 
খেলনার জন্য সিন্ধু শহরগুলিতে 
নর্তকীর মূর্তি লাগান গাড়ী 
প্রভৃতি নির্মাণ করা হত। 

সিন্ধু অধিবাসীরা পিঠে 
কুজওয়ালা ষড়, মহিষ, ভেড়া 
শুকর, কুকুর, বিড়াল পালন 
করত। সিন্ধু অধিবাসীরা ঘোড়া পালন করত কিনা তা জানা যায় ay | 
faga মাটির খেলনা হতে হাতি, বাঘ ও গণ্ডারের চিত্র পাওয়া ata | 
এই নিদর্শনগুলি দেখে মনে করা হয় যে, এই সকল GE সিন্ধু অঞ্চলে 
' তখন বাস করত। 

fag অধিবাসীরা তুলা ও তুলার বস্ত্র উৎপাদন করত। সম্ভবতঃ তারা 
বিদেশে তুলা রপ্তানি করত। এরা চুনাপাথরের ও পোড়া মাটির তৈরী 
শীলমোহর ব্যবহার করত। এই শীলমোহরের উপর সিন্ধু লিপিতে নাম 
বা অন্য কোন কথা খোদাই করা থাকত। এছাড়| শীলমোহরগুলিতে 
TTY, ভেড়া, মহিষের ছবি খোদাই থাকত। বণিকেরা তাদের মালের 
বস্তার উপর এই শীলমোহর আটকে দিত। সিন্ধু অধিবাসীরা মাটির 
শিল্প-দ্রব্য, সোনা-রূপার অলঙ্কার, তামার কাজ ও হাতীর দাতের কাজে 
বিশেষ দক্ষ ছিল। সিন্ধু শহরে যে নিদর্শনগুলি পাওয়া! গেছে তা দেখে 
একথা বুঝা যায়। 


সিন্ধু সভ্যতা ৪৭ 

zal ও মহেঞ্জোদরোর. অধিবাসীরা ব্যবসায়-বাণিজ্য করত। 
বালুচিস্থানের গ্রামাঞ্চলে সিন্ধু শহরের তৈরী জিনিস-পত্র বিক্রয় করা হত। 
এই সকল শিল্পদ্রব্যের বিনিময়ে গ্রামাঞ্চল হতে খাদ্য আনা হত। 
গুজরাট ও দক্ষিণ ভারত হতে শীখের জিনিষ আমদানী করা হত। 
রাজস্থান হতে তামা আনা হত। সিন্ধু শহরগুলি হতে পশ্চিম এশিয়ার 
সুমেরীয় শহরগুলিতে মাল রপ্তানি করা হত বলে জানা গেছে। 
নুমেরীয়াতে সিন্ধু শহরের শীলমোহর পাওয়া গেছে। মহেঞ্সোদরোতেও 
নুমেরীয়ার শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। এজন্য মনে করা হয় যে, সিদ্ধ 
অঞ্চলের সঙ্গে সুমেরীয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। এমন কি সিদ্ধ 
শহরগুলির সঙ্গে পারস্ত, মিশর প্রভৃতি দেশেরও বাণিজ্য চলত! সিন্ধু 
অধিবাসীরা! সমুদ্র যাত্রা করত কিনা তা সঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ 
তারা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সুমেরীয়ার সহিত বাণিজ্য করত। সিন্ধুর 
কয়েকটি শীলমোহরে সমুদ্রগামী জাহাজের চিত্র খোদাই কর! দেখা ঘায়। 
এই নিদর্শন হতে অনুমান করা হয় যে সিন্ধু অধিবাসীরা! সমুদ্রযাত্র 
করত। ব্যবসা করতে হলে মুদ্রার দরকার হয়। এজন্য সিন্ধু অধিবাসীরা 
তামার চারকোণ। পাতাকে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করত বলে জানা যায়। 
চতুর্থপাঠঃ সিন্ধু লিপি ও সিন্ধু অধিবাসীদের ধর্মবিশ্বাস ৪ - 
হরগ্পা ও মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া শীলমোহরের উপর এক প্রকার লিপি 
বা হরফ দেখা যায়। এই লিপিগুলির সঙ্গে মিশরের হাইরোগ্রিফ বা 
চিত্রলিপির কিছু সাদৃশ্য আছে। আসলে সিন্ধুলিপির বর্ণমালা 
মিশরীয় লিপি হতে আলাদা । এই কারণে কোন পণ্ডিত আজ পর্যন্ত 
এই লিপি পড়তে পারেন নাই। এই লিপির পাঠোদ্ধার হলে সিন্ধু 
সভ্যতা সম্পর্কে অনেক কথা জানা যাবে। কোন কোন পণ্ডিত মনে 
করেন যে, দক্ষিণ ভারতের তামিল লিপির আদি রূপ হল সিন্ধু 
লিপি। আবার অনেকে মনে করেন যে, ব্ৰাহ্মীলিপি al মৌর্য সম্রাট 
অশোক ব্যবহার করতেন, তা সিন্ধুলিপি হতে উদ্ভৃত। ব্ৰাহ্মীলিপি 
হতে বাংলা, দেবনাগরী অহতি লিপি গড়ে উঠেছে। যা হোক আজ 


পর্যন্ত সিশ্ুলিপির পাঠোদ্ধার হয় নাই। 
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সিন্ধু অধিবাসীদের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। 
সিন্ধু শহরে ছোট মাটির রৈরী নারীমূত্তি পাওয়া গেছে। এগুলি 
হল দেবীমুতি। এই মুতিুলি হতে বুঝা যায় যে, এই সময়ে শক্তি 
পুজা বা মাতৃপূজা প্রচলিত ছিল। : এছাড়া শিবলিঙ্গের ন্যায় অনেকগুলি 
জিনিষ পাওয়া গেছে। সুতরাং শিব বা মহাদেবের পুজা প্রচলিত 
ছিল বলে মনে করা যায়। হরগ্নার একটি শীলমোহরে একটি দেবতার 
j মুতি ক্ষোদিতি আছে। 
দেবতা পা ভাজ করে 
যোগাসনে বসেছেন।. তার 
মাথায় শিং বসান মুকুট এবং 
তার তিনটি মুখ ছিল। 
তাকে ঘিরে আছে 
বাঘ, গণ্ডার, মহিষ আর 
হরিণ। অনেকে মনে করেন 
যে, এই মুতি হল শিব বা 
হাতি মৃত পশুপতির.মুর্তি। শিব 
হলেন ASS, তাই বনের পশু তার কাছে পোষ মেনেছে। তিনি 
হলেন ত্রিমুখ, তাই ভার তিনটি মুখ আছে। তিনি হলেন 
মহাযোগী, তাই যোগাসনে বসে আছেন। শিব ও শক্তি পুজা ছাড়া 
সিন্ধু অধিবাসীরা জীবজন্ত, গাছপালা ও প্রকৃতির পুজা করত বলে 
জানা যায়। 
পঞ্চম পাঠঃ সিন্ধু সভ্যতায় সমাজ ব্যবস্থা ঃ হরপ্পা ও 
মহেঞ্জোদরোর মাটির নীচে চাপা পড়া ঘরবাড়ি ও দ্রব্যপ্তলি পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে যে, সিদ্ধু সমাজে শ্রেণী বিভাগ ছিল। সকল লোক 
সমান সুযোগ ও সম্পদ ভোগ করত না। কৃষকেরা শহরের বাহিরে 
গ্রামাঞ্চলে বাস বরত। শহরে ধনী লোক, ব্যবসায়ী ও শ্রমিকরা 
বাস করত। ধনীদের বাড়ীগুলি ছিল বড়, বহু ঘরওয়ালা এবং কয়েক 
তলা উচু। গরীব শ্রমিকদের বাড়ী ছিল ছুই কামরার ছোট ঘর ৷ 
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এখনকার শহরের মত সিন্ধু শহরে বড় লোকের ও গরীব লোকের পাড়া 
ছিল। ব্যবসায়ীরা সম্ভবতঃ বেশ সম্পদশালী ছিল। তারা শ্রমিকদের 
গম পেসাই, যব পেসাই, Bol কাটা, কাপড় বোনার কাজে লাগাত। 
ক্রীতদাস প্রথা ছিল কিনা তা জানা যায় না। সমাজে ধনী ও দরিদ্রের 
মধ্যে বহু ব্যবধান ছিল | 

সিন্ধু সভ্য! কিভাবে ধ্বংস হয় তাহা সঠিক জানা যায় না। 
অনেকে মনে করেন যে, সিন্ধু অঞ্চলের জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটলে 
বৃষ্টিপাত কমে যায়। ফলে গ্রামগুলি জলাভাবে শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে 
ঘায়। জলাভাবের জন্য জমিতে ato উৎপাদন কমে যায়। লোকে শহর 
ছেড়ে চলে যায়। এদিকে সিন্ধু নদীর খাতে পলি পড়ায় নদীতে বর্ষার 
সময় বন্যা দেখ! দেয়। মহেঞ্জোদরো শহরে বানের জল ঢুকতে আরম্ভ 
. ক্করে। বন্যার ভয়ে লোকে বাড়ীর ভিত উঁচু করলেও বারে বারে বান 
এসে শহর ভাসাতে থাকে | ইতিমধ্যে শহরের শাসন ব্যবস্থায় গলদ দেখা 
দেয়। লোকে শহরকে পরিচ্ছন্ন না রেখে যেখানে সেখানে, এমনকি 
রাস্তার উপর বাড়ী তৈরী আরম্ভ করে। রাস্তার মাঝে কুপ খুঁড়তে 
বা ইটের পাজা তৈরী করতে থাকে। কলে শহর ধ্বংস হয়ে যায়। 
ইতিমধ্যে ঘোড়ায় চড়া যুদ্ধবাজ এক আক্রমণকারী জাতি এসে সিন্ধ 
শহরের আশেপাশের গ্রামগুলি দখল করে। তারপর তারা শহরে 
আক্রমণ চালায় । এই আক্রমণকারীদের তাণ্ডবের ফলে সিন্ধু সভ্যতার 
পতন ঘটে । অনেকে মনে করেন যে, এই অশ্বারোহী আক্রমণকারীরা 
. ছিল আর্ধগোষ্ঠীর লোক। আর্য জাতির আক্রমণের জন্যই সিন্ধু সভ্যতার 


পতন হয় বলে অনেকের ধারণা | এছাড়া ভূমিকম্পের জন্যও শহরের 


ক্ষয়ক্ষতি হয়। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
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প্রথম পাঠঃ চীনের হোক্াংহো ও ইয়াং-সি-কিয়াং 
উপত্যকা এবং প্রস্তর যুগে চীনের সভ্যতা ? চীনের হোয়াংহো৷ 
ও ইয়াংসি নদী দুইটি বিশেষ বিখ্যাত। উত্তর চীনের হোয়াং-হো। 
নদীর অপর নাম হল গীত নদী। এই নদী পশ্চিম চীনের পাহাড় 
অঞ্চল হতে বের হয়ে উত্তর চীনের সমতলভূমির মধ্য দিয়ে গীত সাগরে 
মিশেছে । মিশরের নীল নদ, ভারতের হরগ্পা ও মহেঞ্জোদরোর মত 
চীনের হোয়াং-হো৷ ও ইয়াং-সিকিয়াং নদীর মধ্যবর্তী মালভূমিতে এক 
প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ হয়। 

মানব সভাতার আদিকালে হোয়াং-হো৷ উপতাকায় মনুষ্য বসতি 
ছিল। পিকিংম্যান বা পিকিং-এর নিকটে যে নর-বানরের কঙ্কাল পাওয়া 
গেছে, তা হতে চীনের সভ্যতার প্রাচীনতা জানা যায়। এই অঞ্চলে 
হোনান নামক স্থানে মাটির তল! হতে নানাবিধ পাথরের হন্ত্রপাতি 
পাওয়া গেছে। এই নিদর্শনগুলি ছিল নব প্রস্তর যুগের । স্ুতরাঃ 
হোনান নিদর্শন দেখে চীনে নব প্রস্তর যুগের সভ্যতা সম্পর্কে জানা যায়। 
নব প্রস্তর যুগে চীনের অধিবাসীরা! পাথরের ছুরি ও কুড়াল ব্যবহার 
করত। তারা হাড় বা গ্রেট পাথর দ্বারা তীরের ফলা তৈরী 
করত। তারা Fl কেটে কাপড় বুনত, মাটির জিনিষ তৈরী করত! 
অনেকে মনে করেন যে, চীনে নব প্রস্তর যুগের সভ্যতার উপর স্ুমেরীয় 
সভ্যতার প্রভাব ছিল। নব প্রস্তর যুগের পর Sty যুগে চীনের 
অধিবাসীরা ব্রোঞ্জ বা তামার বাসন ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ করত। Str 
যুগে চীনের! পোষাকের জন্য শনের ও রেশমের কাপড় বুনত। 

চীনের আদি অধিবাসীদের উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় 
al) সন্তবতঃ এর! ছিল মোঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর লোক | 

দ্বিতীয় পাঠঃ চীনের আদি যুগের কখ৷ ও কিংবদন্তী ? চীনের 
প্রাক্-এঁতিহাসিক যুগের ইতিহাস সম্পর্কে নানা রকম কিংবদন্তী 
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আছে। এই কিংবদন্তীগুলির মধ্যে হয়ত কিছু এঁতিহাসিক সত্য 
থাকতে .পারে। এই উপবথাগুলি হতে জানা যায় যে পান্কু- 
নামে এক ব্যক্তি ছিলেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ। তিনি নাকি ১৮ 
হাজার বছর জীবিত ছিলেন। পান-কুর দেহ হতে নাকি গাছপালা, 
ধাতু, বৃষ্টি, চন্দ্র-সূর্ধ প্রভৃতির উদয় হয়েছিল । পান-কু ছিলেন অলৌকিক 
ক্ষমতার অধিকারী । চীনের এই সকল পৌরাণিক কাহিনী হতে জানা 
যায় যে, পান-কুর মৃত্যুর পর, পাঁচজন রাজা চীনাদের সভ্য জাতিতে 
পরিণত করেন। ফুসি নামক রাজার অধীনে চীনারা! গান-বাজনা, 
লেখা, ছবি আকা, মাছ্ধরা, রেশম তৈরীর কৌশল ও পশুপালন 
শিখে । এই রাজার তুঁতগাছগুলি পাতা কিসে খেয়ে যাচ্ছে তা 
দেখবার জন্য তিনি তার রানীকে আদেশ দেন। রানী দেখেন যে এক. 
ধরণের গুটি পোকা গাছের পাতাগুলি খেয়ে ফেলছে। রানী আরও 
দেখেন যে দেই পোকাগুলি সুন্দর রেশমের গুটি তৈরী করে থাকে | 
তিনি সেই গুটিকে গরমজলে ফেলেন । : ফলে সেই গুটি হতে সুন্দর 
রেশমের সুতা বের হয়। এই আবিষ্কারের ফলে চীনারা রেশম তৈরী: 
করতে শিখে । aie এঁতিহাসিক যুগের অন্য চার জন রাজার আমলে 
চীনারা চুম্বক, ইটের বাড়ী, আবহাওয়া নির্ণয়ের জন্য মানমন্দির তৈরী 
ও পঞ্জিকা তৈরী করতে শিখে। এই রাজাদের আমলে চীনারা চাষ- 
বাসের কাজও শিখে । কিন্ত এই রাজাদের সম্পর্কে কিংবদন্তী ছাড়া 
অন্য কোনও প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। এই রাজারা সম্ভবতঃ 
২৭০০--২৪০০ খ্ৰীঃ পূঃ রাজত্ব করতেন! 

কিংবদন্তীর এই পাঁচ রাজার শেষ রাজা শান। তিনি 
হোয়াং-হে| নদীর বন্য! হতে চীনকে রক্ষার ব্যবস্থা করেন। হোয়াং-হে! 
বা গীত নদীকে ‘চীনের দুঃখ’ বলা হয়। এই নদীর বন্যায় শস্তক্ষেত্ 
ভেসে যেত। কৃষকেরা wea হারিয়ে ভিখারীতে পরিণত হত। 
খাল কেটে ও বাধ দিয়ে রাজা শান নদীর বন্যা আটক করার ব্যবস্থা 
এই রাজা সমগ্র চীনে একই ধরনের মাপ ও ওজনের ব্যবস্থা 
রাজা শানের মৃত্যুর পর চীনে রাজপদ বংশানুক্রমিক হয়! 


করেন। 
চালু করেন। 
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আদি যুগে মিশরের মত চীনে বহু নগর রাজ্য ছিল। এগুলির 
SOT প্রায় THA চলত। শাং বংশের রাজারা ক্রমে ক্রমে এই 
নগর রাজ্যগুলি জয় করে চীনে রাজনৈতিক এয স্থাপন করেন। শাং 
বংশ খ্রীঃ পুঃ ১৭৫০ হতে প্রায় সাড়ে ছয় শত বছর রাজত্ব করে। 
শাং রাজাদের আমলে চীনের খুব উন্নতি হয়। শাং রাজাদের রাজধানীর 
খ্বংসাবশের মাটির তলায় পাওয়া গেছে। একে শাং বা য়িণ-এর 
টিপি বলে। শাং আমলে চীন! ভাষায় কবিতা লেখা আরম্ত হয়। 
মাটি খুঁড়ে শাং যুগের সুন্দর রং এবং কাজ করা মাটির পাত্র ও ব্রোগ্ের : 
বাসন পাওয়া গেছে। শাং আমলে চীনে লোহার ব্যবহার ছিল না। 
লোকে কচ্ছপের খোলার উপর ছবি আকত ও লিপি রচনা করত। 
চীনা লিপি ছিল ছবির মত চিত্রলিশি। শাং বংশের শেষ রাজা শত্রুর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে হেরে আগুনে ঝাপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করেন | শাং বংশের 
শেষ রাজ! ও রানী ছিলেন খুবই খারাপ প্রকৃতির | তাদের অত্যাচারে 
লোকে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। অবশেষে পশ্চিম চীনের চৌ বা চউ বংগীয় 
লোকের্দের হাতে এই রাজবংশের পতন ঘটে। ফলে চীনে BB বা চৌ 
বংশের শাসন স্থাপিত হ্য়। 
চৌ বংশ ১১২৫ খ্রীঃ পৃঃ হতে চীনে শাসন স্থাপন করেন। চৌ 
রাজারা চীনের বৃহৎ অংশ জয় করে নিজ আত্মীয়দের বিভিন্ন অঞ্চলে 
সামন্ত হিসাবে নিয়োগ করেন। সামন্তপ্রথা প্রচলনের ফলে রাজার . 
ক্ষমতা কমে, সামন্তদের ক্ষমতা বাড়ে। চীনের সামন্ত রাজারা এক 
ধরণের মার্জিত আহার ও আদব-কায়দা চালু করেন! এই সামাজিক 
আচারগুলি লোকে গ্রহণ করে। ফলে তা সামাজিক প্রথায় পরিণত 
হয়। চৌ রাজবংশের শাসনকালে যে আইনগুলি রচিত হয়েছিল তার 
নাম' ছিল চৌ লি বা চৌএর আইন। চৌ রাজবংশের শেষ দিকে 
দার্শনিক কনফুসিয়াস জন্মগ্রহণ করেন ৷ এই সময় দার্শনিক লাওৎসেরও 
আবির্ভাব হয়। শেষ পর্যন্ত চৌ বংশকে হঠিয়ে শিণ বা চীন বংশ চীনের 
শাসন ক্ষমতা অধিকার করে। রঃ 
চৌ যুগে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশেষ অগ্রগতি হয়। চৌ রাজারা 
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জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেন। তারা জমি বণ্টন করে কৃষির উন্নতি 
ঘটান। জমিতে জমিদার ও চাষী উভয় শ্রেণীকেই অধিকার. দেওয়া 
হয়। চাষীদের জমিদারের জমিতে চাষ-বাস ও জমিদারের জন্য অন্যান্য 
কাজ করতে হত। ফলে সাধারণ কৃষক বা চাষীদের উপর সামন্ত ও. 
জমিদারদের জবরদস্তি চলত। চৌ যুগে চীনা বর্ণমালার বিকাশ হয়। : 
চীনা বর্ণাল! হল চিত্রলিপি। চৌ যুগে চীনে শিল্প-বাণিজ্য বাড়ে। 
চীনাদের ধর্ম বিশ্বাসের পরিবর্তন হয়। পাহাড় ও নদ-নদীর পূজা 
ছেড়ে চীনারা ঈশ্বরের উপাসনা আরম্ভ করে। 

চীনের পুরাণে বন্যার কাহিনী £ চীনের পুরাণে বন্য! সম্পর্কে 
এক মজার কাহিনী আছে। চীনের হোয়াং-হো৷ নদীর প্লাবনে চীনে 
প্রায়ই বন্যা, হত। বন্যার ফলে শম্ত হানি ও দুর্ভিক্ষ দেখা fre! 
একবার হোয়াংহো নদীর বন্যায় চীনের সকল অঞ্চল ডুবে যায়। 
কেবলমাত্র পাহাড়ের চূড়াগুলি জলের উপর জেগে থাকে । এই বন্যার 
দরুণ চীনবাসীদের বহু দুঃখ ভোগ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত ঈড নানে 
. এক ব্যক্তি নদীর মুখ কেটে বন্যার জল বের করে দিলে চীনবাসীরা রক্ষা 
পায়। সম্ভবতঃ পঞ্চম রাজা শানের রাজত্বকালে এই বন্যা! দেখা দেয়। 
তিনিই খাল কেটে বন্যার জল বের করার আদেশ দেন। এই ব্যাপারটিই 
কিংবদন্তীতে স্থান পেয়েছে বলে মনে করা! হয়। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
নদীমাতৃক সভ্যতার Cates 


সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা & চতুর্থ অধ্যায়ে তোমরা খ্রীঃ 
পুঃ ৩ হাজার বছর হতে ১৫০ বছর পর্যন্ত তা যুগের সভ্যতার 
কথা পড়েছ। এই সভ্যতা Baal a মেসোপটেমিয়া, মিশর, 
ও চীনে বিকশিত হয়। এই সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই 

ছিল যে, বড় বড় নদ-নদীর উপত্যকায় এই সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল। 
মিশরের নীল নদের উপত্যকা, মেদোপটেমিয়ার ইউফ্রেটিস উপত্যকা, 
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ভারতের সিদ্ধুনদের তীরভূমি ও চীনের হোয়াং-হো নদের উপত্যকা ছিল 
এই সভ্যতার কেন্দ্র। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এই সভ্যতাগুলি গড়ে 
উঠে। কিন্তু এই সভ্যতাগুলির মধ্যে কয়েকটি সাধারণ মিল দেখা যায়। 
সিন্ধু, সুমার ও চীন সকল স্থানের লোকেরা তামা ও ব্রোঞ্জ ছারা যন্ত্রপাতি 
তৈরী করত। লোহার ব্যবহার এই যুগে অজ্ঞাত ছিল। 

নদী উপত্যকার সমাজে শ্রেণী বিভাগ ছিল। সমাজে পুরোহিত 
শ্রেণীর লোকের প্রাধান্য ছিল। রাজারাই প্রধান পুরোহিতের কাজ 
FAS | এছাড়া আরও বু পুরোহিত ছিল। মিশর, স্থুমেরিয়া সর্বত্র 
পুরোহিতরা৷ সমাজে মর্যাদা ও ক্ষমতা ভোগ করত | এছাড়া জমির 
মালিক বা সামন্ত শ্রেণীও সমাজে ক্ষমতা ও সম্পদ ভোগ করত | বাকী 
‘লোকের! জমি চাষ করে, ধাতু দ্রব্যের যন্ত্র তৈরী করে, কাঠের কাজ 
করে বা মাটির জিনিস তৈরী করে জীবিকা অর্জন করত। সমাজের 
দণ্ডযুণ্ডের কর্তা ছিল পুরোহিত ও সামন্ত শ্রেণী। এই সামন্ত শ্রেণী 
ছিল যুদ্ধপ্রিয়। এরা অধিকাংশ জমির উপন্বত্ব ভোগ করত 1 মিশরের 
“দেওয়াল চিত্র হতে বাঁ সুমেরিয়ায় মাটি খুঁড়ে যে সকল প্রমাণ পাওয়া 
গেছে তা থেকে একথা জানা যায়। চীনের চৌ রাজবংশের বিবরণ হতেও 
একই কথা জানা যায়। 

পুরোহিত ও সামন্তরা জমি নিজে চাষ না করে ভূমিদাঁস বা 
ভাগচাষীর দ্বারা জমি চাষ করত। মন্দির বা প্রাসাদ সংলগ্ন জমিগুলিতে 
ভূমিদাসের৷ চাষ-আবাদ করত। মিশর ও স্ুমেরীয়ায় ক্রীতদাস প্রথা 
ছিল বলে জানা যার। এই তুলনায় অনুমান বরা হয় যে, সিদ্ধ 
সভ্যতায়ও দাস প্রথা হয়ত ছিল। বাসাম নামে এক এঁতিহাসিক 
মনে করেন যে, RANMA শহরের ছু'কামরা ছোট ঘরগুলি দাসদের 
থাকবার জন্য নিমিত হয়েছিল। চীনে চৌ বংশের শাসনকালে 
সামন্তরা ভূমিদাসদের বেগার খাটাত বলে জানা যায়। মোট কথা, 
ন্দী-মাতৃক সভ্যতায় সকল দেশের সমাজে ধনী-্দরিদ্রের বিশেষ প্রভেদ 
ছিল। একদল ছিল সুবিধাভোগী শ্রেণী। এরা ছিল পুরোহিত, 
রাজা, সামন্ত প্রভৃতি। অপর দল ছিল শোধিত। এরা ছিল কৃষক, 
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কর্মকার ও শিল্পী প্রভৃতি। নদী উপত্যকার সভ্যতায় ধনী, দরিদ্র, কৃষক 
ও দাস সকলকে নিয়ে সমাজ গঠিত হয়েছিল | 

তাত্র যুগে নদী উপত্যকার সভ্যতায় লোকে নদ-নদী, গাছপালা, 
জীবজন্তর পুজা করত। মিশর, স্ুমেরিয়া, চীনে সর্বত্র এই প্রথা 
প্রচলিত ছিল। ক্রমে ক্রমে সূর্য দেবতা ও মাতৃ পুজার প্রচলন হয় । 
এই যুগের লোকেরা বিশ্বাস করত যে, এই সকল দেব-দেবীকে ABP 
করতে পারলে সুখ ও সমৃদ্ধি পাওয়া যাবে। এই যুগের লোকেরা 
মৃত্যুর পর পুনরায় জীবনলাভের কল্পনা করত। মিশরের রাজা বা 
ফ্যারাওদের এজন্য মৃত্যুর পর খাদ্য ও পোষাক সহ কবর দেওয়া 
হত। ফ্যারাওদের মৃতদেহকে মমি করা হত। মেসোপটেমিয়ার 
গিলগ্যামিশের কাহিনীতেও মৃত্যুর পর জীবনের কল্পনার পরিচয় পাওয়া 
ঘায়। এই যুগে মৃতদেহকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সমাধি দেওয়া হত। 

নদী উপত্যকার সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ইহাদের লিপি। 
এই যুগে মিশর, স্ুমেরিয়া, সিন্ধু, চীন সর্বত্রই চিত্রলিপির প্রচলন ছিল | 
সুমেরিয়ার লিপি ছিল তীরমুখী । মিশর প্রভৃতি দেশের লিপি ছিল 
চিত্রলিপি | 

নদী উপত্যকার সভ্যতার যুগে কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য এই 
তিন জীবিকাই ছিল প্রধান। লোকে লাঙ্গল দ্বার! জমি চাষ-আবাদ 
করত | নদীর জলকে সেচের কাজে ব্যবহার করা হত। মিশরের 
পুরা কৃষিকাজ নীল নদের বন্যার জলে হত। স্ুমেরিয়ায় খাল কেটে 
বন্যার জলকে নীচু জমি হতে নিকাশী করে জমি চাষআবাদ করা হত। ' 
চীনের হোয়াংহো৷ নদের বন্যা বাঁধের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে চাষের ব্যবস্থা! 
করা হত | 

এই যুগে নৌকা ছারা মাল পরিবহন করা হত। তাছাড়া চাকা 
লাগান গাড়ীও ব্যবহার করা হত। মাটির শিল্পের কাজ, দামী পাথরের 
জিনিষ, ধাতু, খা্যদ্রব্যের চাহিদা ছিল | 

সমাজে সকলে সমান Balt পেত Al এক শ্রেণীর লোক 
জমি ও বাণিজ্যের অর্থ পেয়ে সমাজে প্রতিপত্তি ভোগ করত। বাকী 
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লোকেরা চাষ-নাবাদ, হাতের কাজ ও ছোটখাট ব্যবসা করে জীবিকা 
অর্জন করত। ধনী ও ক্ষমতাশালী লোকেরা ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে 
ও ক্রোঞ্জের তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করত। তামা বা ত্রোপ্জের দাম ছিল। 
সহজে Sl পাওয়া যেত না। সেজন্য সকলের হাতে এই অস্ত্র ছিল না। 
যাদের হাতে এই অস্ত্র খাকত তাদের কাছে বাকী লোকেরা অধীনত! 
স্বীকার করত। এরাই হত শাসক শ্রেণী। এই 


ই শাসক শ্রেণী জমির 
চাষীদের নিকট হতে কর আদায় করে বিলাস-ব্যসনে ব্যয় করত ৯ ও 
আরামে জীবন কাটাত। 
সাম অন্যাস 


ভাব হত। ক 
লোকেরা চাষ-আবাদের কাজ ইচ্ছামত 


মিস্ত্রী কাঠের কাজের জন্য বা পাথরের 
তামার অভাবে নির্মাণ করতে পারত না। 
বেশী। এক শেকেল রূপার বদলে লোকে: ১৫০ শেকেল তামা; লোড । 
ফলে ধনী জমিদার ব! মন্দিরের পুরোহিতের তামার demi: তরী 
করতে পারত। সাধারণ লোকের হাতে এসকল, হন্ত্পাতি ছিল না। 
চাষী ও মিন্রীর! জমিদার ব! পুরোহিতের নিকট ag ধার নিয়ে জমি 
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তামার দামও ছিল খুব 
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চাষ করতে বাধ্য হত। এই যন্ত্রের বিনিময়ে ক্ষেতের ফসল Al হাতে 
তৈরী জিনিসের বেশীর ভাগ জমিদারকে দিতে তারা বাধ্য হত। 

লোহা আবিষ্কার হলে মানুষের. এই অসুবিধা দূর হয়। লোহার 
সরবরাহ ছিল eet! যে কোন লোক লোহা যোগাড় করতে 
alae | লোহার যন্ত্রপাতির জন্য চাষী ও মিস্ত্রীদের আর জমিদার বা 
পুরোহিতের দ্বারস্থ হতে হত না । চাষীরা নিজ নিজ যন্ত্রপাতি দ্বারা 
জঙ্গল কেটে নতুন জমিতে চাষ করতে পারত। তারা এই নতুন হাসিল 
কর! জমির মালিক হতে পারত। কারিগরের! নিজের লোহার যন্ত্রপাতি 
দ্বার! ইচ্ছামত জিনিস তৈরী করত। সুতরাং লোহার আবিষ্কারের ফলে 
চাষী-কারিগর শ্রেণী নিজ নিজ যন্ত্রপাতিকে তৈরী করে স্বাধীনভাবে 
জীবিকা অর্জনের সুযোগ পাই । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, লোহা 
মান্গষের জীবনে এত দরকারী হলেও, তামা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতির পরে ইহ! 
মানুষ আবিষ্কার বরে। যা হোক লোহার আবিষ্কারের ফলে মানুষের 
সভ্যতা দ্রুত এগিয়ে যায়। চাষের যন্ত্রপাতি ছাড়া যুদ্ধের অন্ত্রশস্তর 
গাড়ীর চাকা প্রভৃতি জিনিস লোকে লোহার দ্বারা নির্মাণ করে। 
লোহা গালাবার জন্য বিশেষ কোন কষ্ট ছিল না। লোকে তামাকে 
যেমনভাবে গালাত, লোহাকেও সেভাবে গালিয়ে দরকারী জিনিষ 
তৈরী করতে থাকে। 

Oa যুগে একমাত্র সামন্ত বা যোদ্ধা শ্রেণী তামার তলোয়ার, বল্লম 
প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহার করত। তামার দাম ছিল বেশী এবং সরবরাহ 
ছিল কম। ফলে সকল লোক তামার অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে পারত না | 
সাধারণ লোকে তামার অস্ত্র যোগাড় করতে না পারার জন্য, রাজা ব! 
সামন্তদের কাছে Wel স্বীকার করত। কারণ রাজা বা সামন্তদের 
হাতে এই তাত ছিল। লোহার আবিষ্কার হলে ধনীলোকদের 
একচেটিয়া ay রাখার অধিকার লোপ পায়। লোহা ছিল সহজ 
লভ্য। সাধারণ লোকেরাও লোহার বল্পম, তলোয়ারের মালিক হয়। 
তারা অস্ত্রের মালিক হলে পুরাতন অত্যাচারী জমিদার ও যোদ্ধাদের 
বিরুদ্ধে নিজ ay দ্বার| আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। এজন্য লৌহ যুগে 
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জোর-যার Tas তাঁর ব্যবস্থা অনেক পরিমাণে কমে যায়। লোকের 
ব্যক্তি স্বাধীনতা বাঁড়ে। তবে লোকের হাতে ব্যাপক অন্ত্রশস্ত্র থাকার 
ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহ বাড়ে। লোহার লাঙ্গলের ফাল দিয়ে কৃষকেরা 
ভালভাবে জমি চাষ করে অনেক বেশী ফসল ফলায়।' খাদ্য সরবরাহ 
বেড়ে যায়। আশ্চর্যের বিষয় যে, বর্বর জাতিগুলি সবার আগে লোহার 
ব্যবহার শিখে ফেলে। তারা লোহার অস্ত্র দ্বারা তা যুগের পুরাতন 
সভ্যতাগুলিকে ধ্বংস করে ফেলে। এর ফলে নূতন সভ্যতা 
গড়ে উঠে। 

দ্বিতীয় পাঠঃ লৌহ যুগের সমাজ ও অর্থনীতিঃ লোহার 
আবিষ্কারের ফলে মানুষ সহজে দা, কুড়াল, কাটারি, লাঙ্গল প্রভৃতি 
যন্ত্রপাতি তৈরী করতে পারে। এই যন্ত্রপাতি ছিল মজবুত ও কাজের 
উপযোগী । এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ জঙ্গল কেটে জমি চাষ 
করে কৃষিক্ষেত্র বাড়িয়ে ফেলে। কৃষির (বিস্তার হলে কৃষিক্ষেত্রের 
চারদিকে জনপদ গড়ে উঠে। জনপদে মাঝে, মাঝে শহরও স্থাপিত হয়। 
লৌহ যুগে পুরাতন তা যুগের সমাজ ব্যবস্থা ধ্বসে পড়ে। তাত্র যুগে 


সাধারণ লোকেরা তামার যন্ত্র ও ay যোগাড় করতে পারত না । 


কারণ তামা ছিল খুব দামী ও দুর্লভ জিনিস। যাতের হাতে অস্ত্র 
যন্ত্রপাতি ছিল তারা৷ বাকী লোকদের দাবিয়ে রাখত। লৌহ যুগে 
সকল লোকে লোহার ' যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র মালিক হলে, বিশেষ 
শ্রেণীর জবরদস্তী কমে যায়। নিজ নিজ যন্ত্রপাতির দ্বার! স্বাধীনভাবে 
চাষ-আবাদ এবং হাতের কাজ করে চাষী ও কারিগরের! স্বচ্ছলত| লাভ 
করে। শিল্পের ক্ষেত্রেও লৌহ যুগে বহু উন্নতি দেখা যায়। মাল বইবার 
জন্য লোহার চাকা লাগান গাড়ী সহজে তৈরী করা হয়। লোহার 
যন্ত্র সাহায্যে তক্তা কেটে সমুদ্র যাত্রার জন্য বড় বড় নৌকা নির্মাণ 
করা সম্ভব হয়। ফলে এক দেশ হতে অন্য দেশে মাল আমদানী- 
রপ্তানি বাড়ে। 
লৌহ যুগে বর্ণমালা বা লিপির বহু উন্নতি ঘটে। বর্ণমালা বা 
লিপির উন্নতির ফলে সাধারণ লোকেরাও অক্ষর পরিচয় করে লিখতে 
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পড়তে শিখে। ভারতের মানুষের মুখ হতে যে শব্দ বের হয় ভারতীয় 
- আর্ধরা সেই অনুসারে বর্ণমালা বা লিপি রচনা করেন। 
লৌহ যুগে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি ঘটেছিল। 
এই যুগে মুদ্রার আবিষ্কার হয়। রৌপ্য ও তামার মুদ্রার বিনিময়ে মাল 
বিক্রয় করার চলন হয়। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ে | এক শ্রেণীর 
লোক ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা প্রভূত অর্থের মালিক হয়। প্রাচীম ভারতে 
এই শ্রেণীর নাম ছিল IB বা শেঠি বা শেঠ। 
লৌহ যুগে, CT যুগের মত দাস প্রথার চলন ছিল। অসিরিয়া, 
ব্যাবিলনিয়া, গ্রীসেও দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। শক্র-সেন! যুদ্ধে বন্দী 
হলে তাদের দানে পরিণত করা হত। অনেক সময় নগদ টাকা দিয়া 
লোককে কিনে ক্রীতদাসে পরিণত করা হত।  দাসদের দ্বারা গৃহস্থালীর 
কাজ, চাষের কাজ ও অন্যান্য কাজও করান হত। দাসদের কোন 
স্বাধীনতা ছিল না । প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে দাস প্রথার বিশেষ চলন 
ছিল। গ্রীসের রাজ্য স্পার্টার লোকেরা দাসদের শ্রমের উপর নির্ভর 
করত। প্রাচীন ভারতেও দাস প্রথা ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্তরে দাস 
প্রথার উল্লেখ দেখা যায়। তবে ভারতে দাসদের উপর ভাল ব্যবহার | 
করার জন্য 'কৌটিল্য ও মৌর্য রাজা অশোক নির্দেশ দিয়েছেন। 
অনেকে মনে করেন যে, ভারতের জাতিভেদ প্রথার মধ্যেও দাস 
প্রথাই লুকান ছিল। Ya a নিয়শ্রেণীকে দাসদের মতই ব্যবহার 
করা হত। কিছু লোককে শুদ্র নাম দিয়ে তাদের উচ্চশ্রেণী শোষণ 
করত। 
রাজতন্তের উদ্ভব £ লৌহ যুগে শাসনের GU alata শাসন প্রথার 
উদ্ভব হয়। slate রাজার দ্বারা শাসন ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু 
লৌহ যুগে রাজার দ্বারা শাসনের প্রথা ব্যাপকভাবে চালু হয়। 
গোষ্ঠীপতি বা কোন সেনাপতি নিজ সেনাদের সাহায্যে রাজ্য জয় করে 
রাজা হয়ে বসে। মধ্য এশিয়ার অসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিশরে এবং 
Satara বা৷ প্যালেষ্টাইনে রাজতান্ত্রিক শাসন স্থাপিত হয়। এই 
সকল রাজাদের অধীনে সেনাদল থাকত। এই সেনাদের লোহার তৈরী 
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আস্তে সাজিয়ে শক্তিশালী বাহিনী গড়া হত।, এই সেনাদের দ্বারা 
রাজারা বিভিন্ন দেশ জয় করতেন | এভাবে সাআজ্যবাদের উদ্ভব নয়। 


অন্ত Sentai 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
ব্যাবিলনীয় সভ্যতা! 
থম পাঠঃ ব্যাবিলনের কাহিনী: ইনি ও ঢাইগ্রী 
নদীর মাঝের ভূভাগে তাঅযুগ যে মেয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার 
কথা তোমরা আগে পড়েছ (পৃঃ ২২ দেখ )। সুমেরিয়ার বিখ্যাত 
রাজা সারগনের কথাও তোমরা পড়েছ। এটা ছিল SIT যুগের কথা | 
লৌহযুগেও সুমেরিয়ায় এক বড় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল । তার কাহিনী 
তোমরা এখন: জানবে। সুমেরিয়ার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ব্যাবিলন 
নগরকে কেন্দ্র করে খ্রীঃ পুঃ ২১০০ বছর আগে এক সভ্যতা গড়ে 
উঠে। এই সভ্যতাকে আমর! ব্যাবিলনীয় সভ্যতা বলি। অতীতে 
সেমিটিক গোষ্ঠীর একটি জাতি সুমেরিয়া অধিকার করে। এই আগন্তক 
জাতি aaa জাতির সঙ্গে মিশে যায়। এরাই ছিল ব্যাবিলনীয় 
সভ্যতার স্রষ্টা । এই জাতির প্রধান নগর ছিল ব্যাবিলন। এজন্য এই 
সভ্যতাকে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা বল! হয় ৷ 
ব্যাবিলনের রাজাদের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন হাযুৱাবি। 
হামুরাবি ২১২৩ খ্রীঃ পুঃ হতে প্রায় ৪৩ বছর ধরে রাজত্ব করেন। 
সুমেরিয়ার নগরগুলিকে জয় করে হামুরাবি এক বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়েন। 
হামুরাবির প্রচারিত একটি আইনের বিধান এবং হামুরাবির দরবারের 
অনেকগুলি চিঠি পাওয়া গিয়াছে। এই দলিলগুলি হতে আমরা 
ব্যাবিলনীয় সভ্যত| সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারি। হামুরাবির 
মৃত্যু হয় ২০৮১ বা ২০৮০ খ্ৰীঃ পুঃ। তীর মৃত্যুর পর কাসাইট নামে এক 
ভবঘুরে জাতির আক্রমণে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ধ্বস হয়। কাসাইটদের 
সঙ্গে ভারতের আর্যদের অনেক মিল দেখা যায়। কাসাইটরা প্রায় 
ছয়শত বছর ধরে ব্যাবিলনিয়া দখল করে থাকে | 


ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ৬১ 


টাইগ্রী ও BabA উপত্যকার উত্তরাংশে নিনেভ! নগরে 


SEE AEE 


আসিরীয় নামে এক সেমিটিক জাতি প্রথমে এক সভ্যতা স্থাপন 
1 করেছিল। এই সভ্যতাকে আসিরীয় 


সভ্যতা বলা হয়। আসিরীয়রা পাথরের, 
দ্বারা ঘরবাড়ি বানাত। আসিরীয়রা 
কাসাইটদের মত ঘোড়ায় চড়া এবং : 
ট্বাড়ায় টানা রথে চড়ে যুদ্ধ করত। 
তীর-ধনুক ও লোহার বল্লম নিয়ে এর 
যুদ্ধ করত। আসিরীয়রা ছিল খুব 
সাহসী যোদ্ধা । আসিরীয়র৷ বাহুবলে 
ব্যাবিলনকে জয় করে তাঁদের অধিকারে 


আনে । আরও. প্রতিবেশী অঞ্চল জয় করে আসিরীয়রা এক বিরাট 


সাআজ্য গড়ে। আসিরীয়ার এক রাজার নাম 
ছিল orga বাণিপাল । 

আসিরীয়র! ভয়ঙ্কর যুদ্ধবাজ হলেও তারা 
বর্বর ছিল না। তারা পাথর খোদাই 
করে শিল্প, ভাস্কর্য ছবি আকত। রাজা 
অসুর বাণিপাল তার রাজধানী নিনেভায় 
একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। অনেকের মতে 
এটাই ছিল পৃথিবীর প্রথম গ্রন্থাগার । এই 
গ্রন্থাগারে পাথরের খোদাই বহু লিপি ছিল। 

এক সময় আসিরীয় রাজাদের ক্ষমতা 
দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে ব্যাবিলনে 


. আবার এক নূতন রাজবংশ স্থাপিত হয়। এই রাজবংশের শ্রেষ্ঠ 


সম্রাট ছিলেন নেবুচাদনেজার। ইনি খ্রীঃ পুঃ ৬০৪-৫৬১ রাজত্ব 
করেন। হামুরা বির পর ইনিই ছিলেন ব্যাবিলনের শ্রেষ্ঠ স্রাট। ইনি 
মিশর, সিরিয়া ও প্যালে্টাইন জয় করেন। রাজধানী ব্যাবিলনকে 
ইনি মন্দির, বাগান, প্রাসাদ ছারা সাজান | ব্যাবিলন ছিল এই যুগের 
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শ্রেষ্ঠ নগর। নেবুচাদনেজীর, ব্যাবিলনের দেবতা মারডাকের এক 
বিশাল মন্দির তৈরী করেন। তিনি ছিলেন ব্যাবিলনের বিখ্যাত 
“রোলান বাগান”-এর নির্মাতা। এই বাগানকে পৃথিবীর সাতটি 
আশ্চর্যের একটি বলা হয়। মাটি হতে এই বাগান ৭৫ ফুট উঁচু ছিল। 
নেবুচাদনেজারের পর ব্যাবিলনীয় সভ্যতার পতন ঘটে । 

দ্বিতীয় পাঠঃ ব্যাবিলনের কৃষি ও বাণিজ্য ঃ ব্যাবিলনীয় 
সভ্যতার উন্নতির মূলে ছিল কৃষি এবং বাণিজ্যে এই দেশের উৎকর্ষ 
ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদীর পলিমাটিতে এই দেশের জমি খুবই Teal 
ছিল। ব্যাবিলনে কৃষি-কাজের জন্য বলদে টানা লাঙল ব্যবহার করা হত। 
১৪০০ Fe গুঃ একটি পোড়া মাটির ফলকে একটি লাঙলের চিত্র দেখা 
যায়। এই লাঙলের সঙ্গে বীজ ছড়াবার একটি চোঙ যোগ করা৷ ছিল। 
লাঙল চলবার সঙ্গে সঙ্গে আপনা! হতে চোঙ দিয়ে জমিতে বীজ পড়ত। 
নদীর ধারের জমিগুলিকে বাধ দিয়ে নদীর বন্যা হতে রক্ষা কর! হত। 
খাল কেটে বন্যার বাড়তি জলকে দেশের ভিতর চালনা করে দেওয়া 
হত। তাছাড়া গর্ত খুঁড়ে বাড়তি জল ধরে রাখ! হত। অনাবৃষ্টির 


দিনে এই জল দ্বারা চাষ করা হত। নেবুচাদনেজার ১৪০ মাইল 
পরিধির একটি হুদ খনন করেন। এটি জল সেচের কাজে লাগত ৷ 


 ব্যাবিলনের জমি এমনিতেই উর্বর! ছিল। তাঁর উপর জলসেচ ও 
চাষের ভাল বন্দোবস্ত থাকায় জমিতে ভাল ফলন হত। গম, যব, 


খেজুর, ডাল প্রভূত উৎপন্ন হত। তাছাড়া MEA, জলপাই ও শন 
প্রভৃতি ফসলের ফলন হত। 


ব্যাবিলনবাসীর! বাণিজ্যে বিশেষ দক্ষ ছিল। মাল বইবার জন্য গাধা 
এবং গাধায় টানা গাড়ী ব্যবহার করা হত। কাসাইট আক্রমণের পর 
ব্যাবিলনে ঘোড়ার ব্যবহার আরন্ত-হয়। ঘোড়ার গাড়ীতে ও ঘোড়ার 
পিঠে মাল পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। ব্যাবিলনের বাজার সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে 
প্রসিদ্ধ ছিল। তাছাড়া ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদী দিয়ে জলপথেও 
বাণিজ্য চলত। ভারত হতে কাবুল ও পারস্তের পথে ব্যাবিলনের 
সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চলত। তাছাড়া মিশর, এশিয়া মাইনরের 
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সঙ্গে ব্যাবিলনের বাণিজ্য চলত। ব্যাবিলনের তৈরী স্থতী ও পশমের 
কাপড় বিশেষ বিখ্যাত ছিল। এই কাপড়ের উপর মিহি নক্সার কাজ 


থাকত | 
বাণিজে।র জন্য সোনা বা রূপার পাতকে মুদ্রা হিসাবে ধরা হত। 


রূপার পাতের তৈরী- মুদ্রার নাম ছিল শেকেল। তাছাড়া জিনিস-পত্র 


বিনিময় দ্বারা বাণিজ্য চলত বণিকরা অনেক সময় মূলধন যোগাডের 
জন্য মন্দিরের পুরোহিতের নিকট চড়া স্থদে টাকা ধার করত। অনেক 


" লোক মহাজনী ব্যবসা করত। 


ব্যাবিলনে মন্দির ও পুরোহিত ব্যবস্থা : ব্যাবিলনীর সভ্যতার 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এর ধর্মমত, মন্দির ও পুরোহিত ব্যবস্থা | 
ব্যাবিলনীয়দের প্রধান দেবতার নাম ছিল মারডাক এবং প্রধান দেবীর 
নাম ইস্তার। ইস্তার ছিলেন প্রেমের দেবী | পরে গ্রীকরা এই দেবীর 
নাম দেয় এ্যাফ্রোদিতি। ব্যাবিলন নগরে প্রধান দেবতা মারডাকের 
এক বিশাল মন্দির ছিল। এই মন্দির তৈরী করার সময় ব্যাবিলনীয়র! 
থিলান (Arch) নির্মাণের কৌশল আবিষ্কার করে। মারডাকের 
মন্দিরের নিকটেই ছিল নগর দেবতার মন্দির । লোকে এই মন্দিরকে 
«জিগৃগুরাট” বলত । এই মন্দিরটি পোড়া মাটির ইটের দ্বারা তৈরী 
হয়েছিল। মন্দিরের দেওয়াল মস্থণ পাথর দ্বারা সাজানো ছিল। 
মন্দিরটি ধাপে ধাপে উচু করে তৈরী করা হয়েছিল। মন্দিরের ভিতর 
দেবতার কক্ষ, পাঠাগার প্রভৃতি বহু কক্ষ ছিল। মন্দিরের অঙ্গনে 
শন্তাগার, অফিস ঘর প্রভৃতি ছিল। মন্দিরের অধীনে বহু জনি ছিল। 
মন্দিরের সঞ্চিত অর্থ পুরোহিতর! সুদে খাটাত। বণিকরা এই অর্থ 
ধার নিত ও সুদ দিত। তাছাড়া পুরোহিতরা এই অর্থ সোজ! 
ব্যবসায়ে নিয়োগও করত! মন্দিরের জমিগুলি ভূমিদাসরা চাষ করত 
ব্যাবিলনের সমাজে পুরোহিত শ্রেণীর বিশেষ প্রতাপ ছিল। রাজা 
আইনতঃ প্রধান পুরোহিত ছিলেন, কিন্তু রাজা নিজেই পুরোহিত 
সম্প্রদায়কে মান্য করতে বলতেন। পুরোহিত সভার নির্দেশে লোকে 
তাকে সিংহাসনচ্যুত করতে পারত। লোকে বিশ্বাস করত যে, 


» 


৬৪ প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 


পুরোহিতরাই ভগবানের প্রতিনিধি। ব্যাবিলনের পুরোহিতরা ধনিক 
সম্প্রদায়ের সমর্থন করত। হামুরাবির আইন হতে একথা জানা যায়। 
হামুরাবি তার আইন দ্বারা দরিদ্র শ্রেণীকে পুরোহিত ও ধনীদের হাত 
হতে রক্ষার চেষ্টা করেন। 
তৃতীয় পাঠঃ ব্যাবিলনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ৪ ব্যাবিলনবাসীরা 
শিক্ষা ও সভ্যতায় বিশেষ অগ্রগামী ছিল। ব্যাবিলনের পুরোহিতের! 
ভাগ্য গণনা ও ভবিষ্যৎ বাণী করত। মাস্ুষের ভাগ্য জানবার জন্য 
তারা আকাশে গ্রহ-নন্ষাত্রের অবস্থান সম্পর্কে চর্চা করত। হিন্দু 
_জ্যোতিষীদের মত তারাও বিশ্বাস করত যে, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের 
সঙ্গে মানুষের ভাগ্য জড়িত। এই চর্চার ফলে ব্যাবিলনে জ্যোতিষ 
শান্তের জন্ম হয়। গ্রহ-নক্ষত্রের গতির ফলে ব্যাবিলনে জ্যোতিবিদ্যারও 
সুত্রপাত হয়। ব্যাবিলনের লোকেরা কিউনিফর্ম ql তীরমুখী লিপিতে 
লিখত। বালক-বালিকারা পাঠশালায় লিপি শিখে লেখা অভ্যাস 
করত। ব্যাবিলনীয় একটি পাঠশালার ধ্বংসাবশেষ দেখা গেছে ।১ 
এই পাঠশালায় অনেকগুলি পাঠকক্ষ ছিল। ব্যাবিলনীয় সাহিত্যে 
গিলগ্যামিশের মহাকাব্য নামক সাহিত্য বিশেষ বিখ্যাত। ব্যাবিলনে 
যে সকল শিলালিপি stem গিয়াছে তা প্রধানত সম্পত্তি ও 
ব্যবসায় সম্পকিত। যাহা হোক ব্যাবিলনে লেখা-পড়ার বেশ প্রচলন 
ছিল বুঝা যায়। ব্যাবিলনবাসীদের শিল্পে রুচি বেশ উন্নত ছিল। 
তারা সোনা-রূপার ও দামী পাথরের অলঙ্কার নির্মাণ করত। স্থৃতী 
ও পশমের কাপড়ের উপর নক্সা করত। সঙ্গীতচর্চায় তাদের বিশেঘ 
আগ্রহ 'ছিল। স্থাপত্য শিল্পে তাদের কৃতিত্ব মারডাকের মন্দির হাতে 
জানা যায়। মারডাকের মন্দিরের দেওয়াল মহুণ ও কাজ করা পাথর 
দ্বারা সাজান ছিল। ব্যাবিলনবাসীরা তাদের ঘরের দেওয়ালগুলিকে রং 
অথবা চিত্র দ্বারা সাজাত। 
চতুর্থ পাঠঃ হামুরাবির আইনাবলী & ব্যাবিলিনের রাজা 
হামুরাবি ছিলেন বিখ্যাত শাসক ও আইন-প্রণেতা। তিনি তার 
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ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ৬৫ 
আইনগুলি রচনা করে পাথরের একটি ফলকে সেগুলি খোদাই করেন। 
এই ফলকের মাথায় দুইটি YS আছে। এই মতি দ্বারা দেখান হয় যে, 
xf দেবতা এই আইনগুলি হামুরাবিকে দিতেছেন। ব্যাবিলনের দেবত! 
মারডাকের মন্দিরে এই পাথরের ফলক রাখা ছিল। লোকে মন্দিরে 
পুজা দিতে এলে এই ফলক পড়ে হাষুরাবির আইনগুলি জানতে পারত। 

হামুরাবির আইনগুলি পড়লে ব্যাবিলনের সামাজিক অবস্থা জানা 
ala কোন ব্যক্তি নরহত্যা বা অন্যান্য কুকাজ করলে তার আদালতে 
বিচার করা হত। দোষী ব্যক্তির শাস্তি ছিল খুবই কঠোর | 
ব্যাবিলনে চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক নেওয়ার আইন 
প্রচলিত ছিল। বদি কোন ব্যক্তি তার বাড়ি চাপা পড়ে মার! 
যেত, তবে যে মিস্ত্রী সেই বাড়ি তৈরী করেছিল তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া 
হত। পরে এই অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বদলে জরিমানা বা ক্ষতিপুরণ 
দেওয়ার প্রথার চলন হয়। ধনী লোকেরা অপরাধ করলে তাদের 
জন্য বেশী হারে জরিমানা! ধার্য করা হত। হাধুরাবির আইনে শ্রমিক, 
মিস্ত্রী সকলের বেতন হার স্থির করে দেওয়া হয়েছিল। কোন লোক 
মারা গেলে তার সন্তানরা পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হত। 
সকল ছেলে বাবার সম্পত্তিতে সমান ভাগীদার হত। এর ফলে বড় 
বড় সম্পত্তিগুলি ভাগ হয়ে যায়। বিধবার! স্বামীর সম্পত্তিতে ভাগ 
পেত না। তবে তারা পণ ও ভাতার অধিকারিনী ছিল। হামুরাবির 
আইনে দরিদ্রকে ধনবানের হাত হতে রক্ষার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। 
পুরোহিতের! যাতে হুল শ্রেণীকে শোষণ না করে দেদিকেও তিনি 

দেন। সমাজে নীতিবোধকে বজায় রাখা তার লক্ষ্য ছিল। এজন্য 
চুরি প্রভৃতি অপরাধকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হত! বয়স্ক লোকদের যাতে 
সকলে সম্মান করে, এজন্য আইন ছিল। অনাথা স্ত্রীলোকের আইন 
দ্বার! রক্ষিত হত! হামুরাবির আইনগুলি ছিল প্রগতি ও ন্যায়বিচারের 
উপর প্রতিষ্ঠি। ধনশালী শ্রেণীর হাত হতে গরীবদের রক্ষার জন্য 
তিনি চেষ্টা করেন | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সাত্রাজ্যের যুগে মিশরীয় সভ্যতা 


প্রথম পাঠঃ মিশরের সআাটদের সাআজ্য বিস্তার? আমরা 
পিরামিডের যুগে মিশরের কাহিনী আগেই আলোচন! করেছি 
(প্র ২৯ দেখ )। পিরামিডের যুগের পর হিক্সস নামে এক জাতি 
মিশর আক্রমণ করে প্রায় দুইশত বছর মিশর অধিকার করে। কিন্তু 
মিশরের সামন্ত রাজারা দীর্ঘ যুদ্ধ করে মিশর হতে হিক্সস্দের বহিষ্কার 
করে হিক্সম্দের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে শাস্তিপ্রিয় দিশরবাসীরা ক্রমে 
যুদ্ধ-প্রি হয়ে পড়ে৷ এর ফলে মিশরবাসীরা সাম্রাজ্যবাদী হয়ে 
পড়ে মিশরের য্যারাও প্রথম থাটমস বুঝতে পারেন যে, হিক্দস্দের 
বাসস্থান সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন দখল না করলে পুনরায় হিক্সস্রা 


বিরুদ্ধে যুদ্ধ" 
ৃ তৈরী কবেন। 
ফ্যারাও প্রথম থাটমস সিরিয় দেশ জয় করে মিশরীয় 


তার ভাই তৃতীয় থাটমস মিশরের 
সিংহাসনে বসেন। তৃতীয় থাটনসের রানীর Se EO 
হাটসেপুট ছিলেন খুবই ব্যক্তিত্বময়ী 
পরিচালন! করেন । তিনি দেশের শিন্ধিয় রেখে নিজেই রাজ্য 


সে — 
সংস্কার করেন। তিনি মিশরের লে, টি নে 
দেশে এক নিশরীয় অভিযান পাঠান হয়।। A তার উৎসাহে পুণ 
সুগন্ধি দ্রব্য মিশরে আমদানী করার বং ঈউ হতে দামী কাঠ, ধূনা, 
স্মৃতি রক্ষার জন্য কয়েকটি পাথরের স্তম্ভ 34, ৭! হাট্সেপুট তার 


পশ্চিম তীরে ভার সমাধি নিমিত হয়। ae নীল নদের, 


করেন | ২২ বছর রাজত্ব 


সাআজাজ্যের যুগে মিশরীয় সভ্যতা ৬৭ 


হাট্সেপুটের মৃত্যুর পর তার স্বামী ফ্যারাও তৃতীয় থাটমস- 
মিশরের রাজ্য বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন 
রণ-পণ্ডিত।  এ্রতিহাসিক ' ব্রেষ্টেড তাকে “মিশরের নেপোলিয়ন” 
বলে অভিহিত করেছেন। তৃতীয়, থাটমস আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ পুঃ” 
ক্ষমত! হাতে নেন এবং প্রায় ৩২ বছর রাজত্ব করেন। তিনি সর্বমোট 
প্রায় ১৫টি যুদ্ধের অভিযান - চালান । তিনি সিরিয়া, আরব দেশ,- 
লেবানন, প্যালেষ্টাইন ও ফিনিশিয়া জয় করেন। এর ফলে এশিয়া 
মাইনর এবং ভূমধ্যসাগরের উপকূল ate মিশরের-সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। 
বিজিত দেশে সেনাদল ও শাসনকর্তা fatatt করে তিনি সেই, 
দেশগুলিকে মিশরের উপনিবেশে পরিণত করেন | 

মিশরের শাসকদের মধ্যে তৃতীয় থাটমস সর্বপ্রথম নৌবাহিনীর গুরুত্ব 
বুঝতে পারেন। তিনি এমন একটি নৌবহর গড়েন, যার দ্বারা নীল 
নদের মোহানা! হতে ভূমধ্যসাগরের উপকূল পর্যন্ত সকল অঞ্চলকে মিশরের 
অধীনস্থ করা সম্ভব হয়। এমন কি সুদূর গ্রীসের ঈজিয়ান সমুদ্র পন্ত 
মিশরের নৌ-বাহিনী মিশরের উপনিবেশ স্থাপন করে | 

তৃতীয় থাটমসের সাআজাজ্যের ভিতর ফিনিসীয়, সেমেটিক, গ্রীক ' 
প্রভৃতি বহু জাতি বাস করত তিনি এই সাম্রাজ্য হতে বিরাট পরিমাণ 
অর্থ ও সোনা, রূপা প্রভৃতি আহরণ ,করেন। এর ফলে মিশর এক 
ধনশালী দেশে পরিণত হয়। তৃতীয় থাটমসের, রাজধানী থিবস নগর 
বিশেষ সম্পদশালিনী ছিল। তার আমলে কর্ণাটের মন্দির ও 
নগরীর প্রাসাদগুলি Gala ভারে ফেটে পড়ত। তীর সাম্রাজ্য হতে 
আহরণ করা GACH দ্বারা ফ্যারাও তৃতীয় থাটমস শিল্প, স্থাপত্য 


' ও ভাস্কর্যের উন্নতি করেন। কর্ণাটের এ্যামন দেবতার মন্দিরের গায়ে 


যে সকল চিত্রাবনী আছে তা হতে মিশরের বর্ষ এবং তৃতীয় থাটমসের 
পরাক্রমের কথা জানা যায়। বহু স্তম্ভ, প্রাসাদ ও মন্দির তার আমলে 
নিগিত হয়। 
তৃতীয় থাটমসের পর দিতীয় এ্যামনহোটেপ ফ্যারাওয়ের পদ পান। 
তৃতীয় এ্যামনহোটেপ প্রায় ১৪১২ খ্রীঃ পুঃ ফ্যারাওয়ের সিংহাসনে বসেন | 


৬৮ প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 


*তিনি মিশরের alates আরও বিস্তৃত করেন। তিনি রাজধানী থিবস 
নগরীকে সুশোভিত করেন। থিবদ নগরী বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
-নগরীতে পরিণত হয় | 

তৃতীয় গ্যামনহোটেপের পর চতুর্থ এ্যামনহোটেপ মিশরের 
সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন ভাবুক ও দার্শনিক প্রকৃতির মানুষ । 
চতুর্থ এ্যাসনহোটেপ মিশরের পুরোহিত সমাজের অত্যাচার ও 
অনাচারে বিরক্ত হন। এই পুরোহিতের! বহু দেবদেবীর পূজা করত। 
তার! দেবতার জন্য সাধারণ লোকদের নিকট নানাভাবে অর্থ আদায় 
ফরত। তিনি. এই সকল 
দেবদেবীর মন্দির বন্ধ করে দেন।, 
তিনি পুরোহিতদের মিশর হতে 
“বহিষ্কার করেন। একমাত্র 
দেবতা হিসাবে এ্যাটন বা 
aia উপাসনা তিনি প্রবর্তন 
করেন। তার নিজের নাম 
মিশরের প্রধান দেবতা ঞ্যামনের 
নামে থাকায় তিনি তার নিজ 
নাম পালটিয়ে সূর্ধ দেবতা! 
এ্যাটনের নাম অনুসারে 
করেন। তার নূতন নাম হয় 
ইখনাটন। রাজধানী থিবস 
শহরে বহু দেবতার মন্দির ছিল। 
(তিনি এজন্য বিরক্ত হয়ে বহু 
“দেবতার শহর খিবস হতে রাজধানী সরিয়ে নেন। তিনি তেল-এল 
-আমার্ণা শহরে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। এই নগরে সূর্য দেবতা 
ঞ্যাটনের মন্দির স্থাপন করা হয়। ইখনাটনের এই ব্যবস্থায় মিশরের 
-পুরোহিতরা খুব অনন্তষ্ট হয়। তারা ছিল কুটিল ও =| 
তাদের চক্রান্তে ভয়ানক গোলযোগ আরম্ভ হয়। ইখনাটনের পতন 
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সাম্রাজ্যের যুগে মিশরীয় সভ্যতা ৬৯- 


ঘটে। এর পর তুতেনখামেন মিশরের সিংহাসনে বসেন। তুতেন: 
খামেনের সমাধি বিশেষ বিখ্যাত। এই সমাধি হতে বহু ধন-রত্ব পাওয়া 
গেছে। মিশরের শেষ শ্রেষ্ট ফ্যারাও ছিলেন তৃতীয় রামেসিস। তিনি 
প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু তার আমলে মিশরের সাআ্জাজ্যে 


বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহের ফলে মিশরের বিশাল সাম্রাজ্য 
ধ্বংস হয়ে ATA | 


দ্বিতীয় পাঠঃ পুরোহিতদের ক্ষমতা ঃ প্রাচীন সভ্যতার 
ইতিহাসে পুরোহিত শ্রেণীর প্রভাব বিশেষ দেখা দেয়। প্রাচীন মিশরেও 
পুরোহিতদের প্রভাব কম ছিল না। প্রাচীন যুগে লোকে প্রকৃতির, 
রহস্য জানত All মানুষের শরীরে রোগ হলে, তার কারণও তারা 
জানত না। তারা বিশ্বাস করত যে, কোন এশ্বরিক বা অলৌকিক: 
শক্তির দারা মানুষের দেহে রোগ দেখা দেয়। পুরোহিতরাই অলৌকিক: 
ক্ষমতার অধিকারী | তারাই মানুষের রোগ ভাল করতে পারবে বলে 
মনে করা হত। পুরোহিত শ্রেণীর উপর তার! সন-তারিখ জানবার 
SU ও সংসারের ভাল-মন্দের জন্য নির্ভর করত। সমাজে পুরো হিতদের 
এজন্য প্রচুর ক্ষমতা fet! স্বয়ং ফ্যারাও তাদের ভয় করতেন। 
মন্দিরের অধীনস্থ জমি ও মন্দিরের জম! টাকা হতে পুরোহিতরা 
ধনবান হত। এর ফলে পুরোহিতরা ছূর্নীতিগ্রস্থ হয়ে : পড়ে। 
তারা মিথ্যা ভয় দেখিয়ে লোকের নিকট অর্থ ' আদায় করত। 
বিভিন্ন দেবতার পুজা উপলক্ষে নিরন্তর অর্থ শোষণ করত। ফ্যারাও 
ইখনাটন পুরোহিতদের কাজে বিরক্ত হয়ে বহু দেবতার পুজা বন্ধ করে 
দেন। তিনি একমাত্র সুর্য দেবতার পুজা চালু করেন। সম্রাট 
ইখনাটনের এই নূতন ধর্মমতের দ্বারা পুরোহিত শ্রেণী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। এই পুরোহিতরা পুরাতন দেরদেবীর নাম করে বহু অর্থ পেত 
ও দেবদেবীর নামে ভুসম্পত্তির লাভ পেত। এই আয় ও উপায় বন্ধ 
হলে পুরোহিতর! ইখনাটনের বিরুদ্ধে ক্ষেপে যায়। এদিকে যুদ্ধবিগ্রহ 
ও রাজ্য বিস্তারের কাজে ইখনাটন ক্ষান্তি দিলে সেনাদল বিরক্ত হয়। 
এই HAIN সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত 


“Qo প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 


-পুরোহিতরা সেনাদলের সহিত ষড়যন্ত্র রে দার্শনিক সম্রাট ইখনাটনকে 
পদচ্যুত করে। দারুণ হতাশার মধ্যে ইখনাটনের ১৩৬২ খ্রীঃ পুঃ মৃত্যু 
হয়। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্মমতের পতন ঘটে। পুরোহিতরা 
বহু দেবদেবীর পুজার পুরাতন নিয়ম চালু করে। এই সঙ্গে 
জনসাধারণের উপর পুরোহিতরা শোষণ চালাতে থাকে। মিশরের 
পুরোহিত: শ্রেণীর ক্ষমত। ছিল খুব বেশী। তারা সআ্রাটকে শাসনকার্ধে 
সহায়তা করত এবং দেশের লোকের চালচলনের উপর কড়া নজর 
রাখত। পুরোহিতরা geste ও অলৌকিক কাজ করে লোককে 
Ris যে তারা এশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী । পুরোহিতের পদ পিতা! 
হতে পুত্রে বর্তাত। এ সঙ্গে মন্দিরের ধনসম্পদও তারা বংশাহুক্রমিক 
ভাবে ভোগ করত। মন্দিরের সংলগ্ন জমির ফসল ও অর্থ তারা ভোগ 
-করত। স্বয়ং সম্রাটও পুরোহিত শ্রেণীকে ভয় করে চলতেন। 


— ও 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
প্রাচীন ইরাণীয় বা পারসীক সভ্যতা 


প্রথম পাঠ £ পারসীক সা্াজ্যের কাহিনী £ তোমরা ভারতের 
"আৰ্য জাতির কথা জান। এরা অন্য স্থান হতে ভারতে .আসে 


বলে মনে করা হয়। এই আর্য জাতির অপর একটি শাখা Sate বা 


পারন্তে বসবাস করে। ভারতের আর্ধ জাতি কাল্পিরান দের তীর 


অঞ্চল হতে ভারতে আসে বলে মনে করা হয়। এরিয়ান বা আর্য 
জাতি কাস্পিয়ান অঞ্চল হতে ভারতে আসবার পথে ( ১৮০০ 


এগ 


খ্ৰীঃ পুঃ) 
নাগাদ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এর এক ভাগ ইরাণ বা পারস্তে 
বসবাস করে। অপর ভাগ ভারতে প্রবেশ করে। আর্ধ জাতির 


একটি অংশের নাম ছিল এরিয়ান। সম্ভবতঃ এই এরিয়ান নাম হতে 

ইরাণ কথাটির সৃষ্টি হয়েছে পারস্তের অপর নাম হল ইরাণ। 

প্রাচীন ইরাণী বা পারদীকদের ধর্মগ্রন্থের নাম হল জেন্দ entra | 
Sh Breasted—Ancient Times, P 176. 
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'জেন্ন আবেস্তার ভাষার সঙ্গে ভারতের আর্ধদের -সংস্কৃত ভাষার অনেক 
মিল দেখা যায়। আর্যদের মত প্রাচীন ইরাণীয়রা অগ্নি, বরুণ, মিত্র 
প্রভৃতি দেবতার পুজা করত। ভারতীয় আর্যদের যাগ-যজ্ঞ করত 
ব্ৰাহ্মণ বা খবিরা; প্রাচীন ইরাণীদের পূজা করত ম্যাজি নামে 
পুরোহিতেরা। পরে ইরাণী বা পারসীকেরা তের পুরাতন ধর্মমত ত্যাগ 
করে জরাথুষ্টরের ধর্মমত গ্রহণ করে | 

ইরাণের আদি অধিবাসীদের নাম ছিল মিড। এরা ছিল আর্য 
জাতির একটি শাখা । মিডরা পারস্তের উত্তরাংশে বাস করত। এরা 
লোহার ব্যবহার জানত এবং ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করত। মিডদের 
বিখ্যাত রাজা ছিলেন সিক্ষরেজ a উবক্ষেত্র। তিনি ৬১২ খ্রীঃ পুঃ 
প্রতিবেশী আসিরিয়াকে আক্রমণ করে আসিরিয়ার রাজধানী নিনেভা 
নগরীকে ধ্বংস করেন। আসিরিয়া তার রাজ্যভুক্ত হয়। তিনি সমগ্র 
ইরাণ বা পারস্য অধিকার করেন। 

উবক্ষেত্রের মৃত্যুর পর মিডদের ক্ষমতা কমে যায়। এই সুযোগে 
মিড রাজাদের সামন্ত কাইরাস বা! কুরুষ, মিডদের পরাস্ত করে সমগ্র 
ইরাণের অধিপতি হন। কাইরাস ছিলেন পারসীক গোষ্ঠীর লোক। 
কাইরাসের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম ছিল একেমেনীয় a হখামনীয় 
রাজবংশ | কাইরাসই পারসীক সাম্রাজ্যের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন 
করেন। কাইরাস ছিলেন রণপণ্ডিত। তিনি সেনাদলকে তীর ও 
ধনুক নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতে শিক্ষা দেন। পারসীক সেনারা 
দূর হতে তীর ছুড়ে শত্রুকে নিহত করত। কাইরাসের অশ্বারোহী 
সেনার! ব্যাবিলন, লিডিয়! ও এশিয়। মাইনর জয় করে ফেলে ।' ক্রমে 
এই বাহিনী ভূমধ্যসাগরের পুব তীর পর্যন্ত এগিয়ে যায়। কাইরাসের 
বাহিনী এশিয়া মাইনরের গ্রীক উপনিবেশ আইওনিয়| জয় করে। 
কাইরাস পুবদিকে হিরা ও কাবুল জয় করে ভারতের সিন্ধু নদের 
তীর পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। কাইরাসের বিশাল সাম্রাজ্যে 
বিভিন্ন ধর্মের লোক বাস করত। তিনি প্রজাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা 


OT! এজন্য প্রজারা তার প্রতি অনুগত ছিল। কাইরাসের পুত্র 


৭২ প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 
ক্যামবাইসেজ a কান্বুকিয় মিশর জয় করে তার পিতার রাজ্যের 
পরিধি আরও বাড়ান। তবে তিনি উত্তর আফ্রিকার কার্থেজ জয়, 
করতে ব্যর্থ হন। যা হোক তার আমলে পারসীক সাত্রাজ্য পুব দিকে 
ভারতের সিন্ধুনদ হতে পশ্চিম ঈজিয়ান সমুদ্র তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। 
ক্যামাইসেজের পর পার্সীক সাআজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। পরবর্তী 
সম্রাট দরায়ুস তাহা দমন করেন। 

ভেরিয়াস বা দরায়ুল ৫২১ খ্রীঃ পুঃ পারস্তের সিংহাসনে বসেন। 
বাহিস্থান শিলালিপি হতে দরায়ুস সম্পর্কে অনেক কথা জান! যায় । 
তার আমলে দক্ষিণ রাশিয়া হতে শক জাতি পারসীক সাম্রাজ্যে 
আক্রমণ চালায়। শক আক্রমণ- 3 
কারীদের দমনের জন্য দরায়ুস রাশিয়ার 
দক্ষিণে দানিয়ুব ও wal অঞ্চলে অভিযান 
plata | 

দরায়ুসের গ্রীস অভিযানের 
কাহিনী বিশেষ বিখ্যাত। 
হেরোডোটাস নামে এক গ্রীক 
এতিহাপিক এই বিবরণ দিয়াছেন। 
হেরোডোটাসের বিবরণ হতে জানা 
যায় যে এশিয়া মাইনরের 
আইয়োনীয়া অঞ্চলের গ্রীক প্রজার! 
দরায়ুসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। 
গ্রীসের এথেন্স রাজ্য এই বিদ্রোহীদের Fa 
সাহায্য দেয়। বিদ্রোহীরা পারস্তের প্রাদেশিক রাজধানী সার্ভিস নগরী 
পুড়িয়ে ফেলে | একটি কিংবদন্তী হতে জান৷ যায় যে দরায়ুস এই 
কারণে এথেনীয়দের উপর ভীষণ রেগে যান। তিনি তার এক 
ক্রীতদাসকে আদেশ দেন থে, প্রতিদিন তিনি বখন দুপুরে খেতে 
বসবেন, তখন সেই ক্রীতদাস চীৎকার করে বলবে, “মহাশয়, 
এাথনীয়দের উপর প্রতিশোধ নিতে ভুলবেন না” দরায়ুদ মনে 


প্রাচীন ইরাশীয় বা পারসীক সভ্যতা ৭৩ 


করতেন যে গ্রীসকে দমন না করলে এশিয়া মাইনরে তীর সাম্রাজ্য 
রক্ষা করা যাবে না। এজন্য তিনি গ্রীস আক্রমণ করেন | 

পারসীক সেনা গ্রীসের অন্তর্গত এথেন্সের নিকট ম্যারাথন প্রান্তরে 
৪৯০ শ্রীঃ পৃঃ জাহাজ হতে নেমে পড়ে । এথেন্স এই বিপদে স্পার্টার 
সাহায্য লাভের জন্য স্পাটার কাছে এক দূতকে পাঠিয়ে দেয়। 
যাহোক, এথেনীয়রা পারসীক সেনাকে ম্যারাথনের যুদ্ধে পরাস্ত করে। 
দরায়ূসের গ্রীস অভিযান বিফল হয় | 

দরায়ুস ছিলেন qari শাসক। তিনি পারস্তের নৌ-শক্তির 
ভিত্তি স্থাপন করেন। ফিনিসীর নাবিকদের সাহায্যে তিনি পারসীক 
নৌবহর গড়েন । এর ফলে ভূমধ্যসাগরে পারসীক আধিপত্য স্থাপিত 
হয়। দরায়ূস সুয়েগ্র খাল পুনরায় খোদাই করেন। দরায়ুসের রাজ্য 
পুর্ব দিকে ভারতের সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তুত ছিল। . তিনি সাত্রাজ্যকে 
কুড়িটি প্রদেশে ভাগ করেন। ভারতের প্রদেশ হতে তিনি ৬০০ 
সোনার ট্যালেন্ট কর পেতেন । তার প্রাদেশিক শাপনকর্তাদের উপাধি 
ছিল স্তাট্রাপ বা ক্ষত্রপ ৷ 

দরায়ুসের পর পারসীক সম্রাট জারেক্সিস বা wat পুনরায় 
৪৮০ শ্রীঃ পৃঃ বিরাট নৌ ও স্থল সেনা সহ গ্রীস আক্রমণ করেন। তিনি 
তার বিশাল সেনাকে এশিয়া হতে ইউরোপের উপকূলে পারাপারের 
জন্য দার্দানালিস প্রণালীর উপর নৌকা! দ্বারা এক পুল নির্মাণ করেন | 
থার্মপলীর স্থল যুদ্ধে জ্যারেক্সিস গ্রীকদের পরাস্ত করেন। কিন্ত 
স্তালামিসের নৌ যুদ্ধে গ্রীক atten পাঁরসীক জাহ জিগুলি ধ্বংস করে 
ফেলে । এর পর প্রেটিয়ায় গ্রীক সেনারা পারসীক সেনার মুখোমুখি 
হয়।  প্রেটিয়ার স্থল যুদ্ধে লোহার বর্মধারী ও বল্লমধারী গ্রীক সেনার 
হান্ধা অস্ত্রে সজ্জিত পারসীকদের ছত্রভঙ্গ করলে পারস্তের পরাজয় 
ঘটে৷ জারেক্সিস গ্রীস অভিযান পরিত্যাগ করেন। পরাজিত পাঁরস্তের 
নিকট হতে গ্রীক জাতির নেতৃত্ব নিয়ে, এথেন্স এশিয়। মাইনরের গ্রীক 
উপনিবেশগুলিকে মুক্ত করে। গ্রীক জাতি এশিয়াবাসী পারসীকদের 
বর্বর বা অসভ্য বলে মনে Faw! ভারতের সম্রাট অশোকও তার 
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ছিল গ্রীক ভাতি অপেক্ষা অনেক সভ্য । পারসীক সম্রাটের দরবারের 
আড়ম্বর ছিল বিশ্ববিব্যাত। তিনি ও তার কর্মচারীরা ভমকালে! 
পোষাক পরতেন। লাল কার্পেটের উপর হাটনেন। ভাল শাসনব্যবস্থা 
পরিচালনা করতেন। যাহোক গ্রীকরা পারসীকদের সঙ্গে তাদের 
বিরোধকে ভুলে নাই৷ খ্রীঃ পুঃ চতুর্থ শতকে গ্রীক বীর আলেকজ্রাণ্ডার 


পুড়িয়ে এথেন্স ধ্বংসের প্রতিশোধ নেন। 
দ্বিতীয় পাঠ = পারসীক NAIA ও জভ্যতা £ পারসীকরা 
তাদের বিশাল সাম্রাজ্য শাসনের জন্য এক উন্নত শাজনব্যবস্থা গঠন 
করেছিল | পারসীক সম্রাট স্বয়ং পারস্ত, মিশর ও ব্যাবিলন শাসন 
করতেন। অবশিষ্ট সাত্রাজ্যকে তিনি ২০টি প্রদেশে ভাগ করেন। প্রতি 
প্রদেশে একজন শাসনকর্তা বা Part নিযুক্ত হত। প্রদেশগুলিকে 
স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হত। প্রদেশগুলির কাজকর্মের উপর নজর রাখবার 
জন্য বিশ্বস্ত গুপ্তচর ও কর্মচারী নিয়োগ করা হত। প্রজাদের নিকট 
হতে উৎপন্ন শস্ত অথবা নগদ অর্থ ata কর আদায় করা হত। 
পারসীক সম্রাট কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ব নিতেন | 

শাসনব্যবস্থায় ANT ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী । তবে 
অভিজাত ও সৈষ্যদলের উপর কে নির্ভর করতে হত। সাম্রাজ্যের 
বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সম্রাটেরা বহু দূর- 
পাল্লার রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। তারা ডাক ব্যবস্থা প্রচলন করেন | 
পারসীক লিপি ছিল কিউনিকর্ম বা তীরমুখী লিপি সাম্রাজ্যের 
বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগের জন্য আরমাইক লিপি চালু করা 

হয়। এই লিপি ভান দিক হইতে বাম দিকে লেখা হত। 


জরাথুষ্ের ধর্মমত £ হী; পৃঃ ষষ্ঠ শতকে পারস্তে জরথুষ্ট নামে এক 


as জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পারস্তে তার ধর্মমত প্রচার করেন। 


a 
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তার ধর্মগ্রন্থের নাম হল-জেন্ন আবেস্তা | জরাথুষ্ট্রের মতে ঈশ্বর 
হলেন এক ও অদ্বিতীয় । Sta নাম হল আহ্রা মাজদা। তিনি 
আলোক ও স্বর্গের অধীশ্বর। পৃথিবীতে যাকিছু ভাল কাজ হয় এবং 
মানুষের ভ্রীবনে যা- কিছু মঙ্গলময় তা আহুরা মাজদার ইচ্ছায় হয়। 
পৃথিবীতে যা কিছু মন্দ ঘটে তা আহরিমান বা শয়তানের প্রভাবে 
ঘটে । আহরিমান হল অমঙ্গলের প্রতীক । এভাবে পৃথিবীতে সর্বদা 
আনহুর! মাঁভদা ও আহরিমান বা ভাল ও মন্দের মধ্যে অবিরাম ছন্দ 
চলছে। যাতে মানুষের জীবনে শুভশক্তির. জয়লাভ হয়, এর জন্য 
. SHY আহুর! মাজদার উপাসনা! প্রবর্তন করেন। এছাড়া জরাথৃষ্টর, 
অগ্নি উপাসনার প্রবর্তন করেন। আগুনের শিখায় অমঙ্গল ও পাপ 
পুড়িয়ে ফেলার কথা তিনি বলেন। জরাথৃষ্টরের ধর্মমতে কোন বিশেষ 
দেবতার মৃতি পূজার নিয়ম নাই । তীর ধর্সমতে অগ্নিকে দেবতার 
প্রতীক ভেবে Yel করা হয় ৷ দেব মন্দিরে অগ্নিকুণ্ডে আগুন জালিয়ে 
রাখা হয়। জরাথুষ্টরের শিষ্যরা মৃত্যুর পর মৃতদেহ দাহ বা কবর না 
দিয়ে ফেলে রাখত। তারা মনে করত যে এর দ্বারা দেহের পবিত্রতা 
রাখা যাবে। পারলীক সম্রাট হিসটাস্পেজ জরাধুষ্ট্রের ধর্মমত গ্রহণ 
করলে এই ধর্মমত বিশেষ জনপ্রিয় হয় পারস্তে বহুলোক এই ধর্মমত 
গ্রহণ করে। 


চতুর্থ Sens 
ইহুদি জাতির কাহিনী 
প্রথম পাঠঃ ইহুদি জাতি ও মিশর হতে ইহুদিডের 
প্রত্যাগমন £ পশ্চিম এশিয়ার একটি প্রাচীন জাতির নাম হল হিক্র 
বা ইহুদি | ইহুদি বা হিক্র জাতি আদিতে মেসোপটেমিয়ার উর অঞ্চলে 
বাস করত । কিংবদন্তী হতে জান! যায় যে ইহুদির| ২২০০ খ্রীঃ পৃঃ 
মেসোপটেমিয়া হতে এসে প্যালেষ্টাইনে বসবাস আরম্ভ করে। ক্ৰমে 
প্যালেষ্টাইন হতে ইহুদিরা! মিশরে প্রবেশ করে। হিক্র কিংবদন্তী 


৭৬ প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 


অনুসারে ইহুদিরা প্যালেষ্টাইন হতে বিতাড়িত হয়ে মিশরে চলে 
যায় ৷ ইহুদিরা ঠিক কি কারণে মিশরে প্রবেশ করে তাজানা যায় না। 


কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন হিকৃসস্‌ জাতি যে সময় মিশর আক্রমণ - 


করে বসবাস করে, সেই সময় ইহুদিরা হিক্সস্দের পিছু নিয়ে আন্দাজ 
১৬৫০ খ্রীঃ পূঃ মিশরে ঢুকে পড়েছিল।  প্যালেষ্টাউন মিশরের সংলগ্ন 
স্থান বলে এটা করা সম্ভব হয় | রা 
ইহুদি জাতি মিশরে প্রবেশের পর খুবই বিপদে পড়ে । তারা 
হিক্সস্দের মত যোদ্ধা ছিল না। ফলে মিশরীয়রা ইহুদিদের খুবই 
নির্যাতন করত। খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে ইহুদিদের দুঃখ-কষ্টের ক্থা 
লেখা আছে। মিশরের ফ্যারাও ইহুদিদের ক্রীতদাসে পয়িণত করে 
তাঁদের ভীষণ খাটাতেন। ইহুদি নারীরা মিশরীয়দের হাতে অপমানিত 
হত। মিশরের পিরামিড তৈরীর জন্য ইহুদি দাসদের জীবন দিয়ে শ্রম 
করতে হত। ইহুদি দাসদের মিশরের সামন্তদিগকে কীধে করে বয়ে 
নিয়ে যেতে হত। খনিতে অন্ধকারে ও গরমে তাদের উদয়াস্ত কাজ 
করতে হত। ইহুদিদের ঈশ্বরের নাম ছিল জেহোভা | তিনি ইহুদিদের 
এই ছুরবস্থা হতে রক্ষার জন্য মোজেস নামে এক ইহুদি নেতাকে 
নির্দেশ দেন | 
মোঞ্জেস ছিলেন আসলে একজন পুরোহিত | তিনি বুদ্ধি করে 
তার স্বজীতিকে রক্ষা করার উপায় বার করেন । তিনি বলেন যে, 
ঈশ্বর তাঁকে আদেশ দিয়েছেন যাতে ইহুদিরা মিশর ছেড়ে চলে যায় ৷. 
তার কথায় ইহুদিরা মিশর ছাড়ে। ইহুদিদের মিশর ত্যাগকে বাইবেলে 
এক্সোডাস বা দেশত্যাগ বলা হয়েছে । ইহুদিরা মিশর ছেড়ে যেতে 
চাইলে মিশরীয়র! বিরক্ত হয়। যাতে ইহুদিরা ক্রীতদাসের কাজ ছেড়ে 
চলে যেতে না পারে, এজন্য মিশরের ফ্যারাও সেনাদল দ্বার! ইহুদিদের 
ঘিরে রাখেন। ইহুদিরা! ক্যারাওয়ের দ্বারা ভয়ানক নির্যাতিত হতে 
থাকে। রোগে ও দারিত্রে তারা অবসন্ন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত 
.মোজে্ দৈবশক্তির সাহায্যে ফ্যারাওয়ের সকল বাধা দূরে করে 
ইহুদিদের নিয়ে লোহিত সাগরের তীরে পৌঁছান। লোহিত সাগর 
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পাঁর হওয়ার মত state বা নৌকা! ইহুদিদের ছিল al | মোজেস তীর 
হাতের দণ্ড তুলে ধরতেই ঈশ্বরের কৃপায় সমুদ্রের জল দুই ভাগ হয়ে 
মাবখানে শুকনো রাস্তা বের হয়। এই পথ ধরে ইহুদিরা সমুদ্র পার 
হয়। এদিকে ফ্যারাওয়ের সৈন্যরা 
ইহুদিদের পিছু নিয়ে সেই রাস্তায় 
নেমে পড়ে। কিন্তু সমুদ্রের জল সেই 
রাস্তা ঢেকে ফেলে সৈন্যদের গ্রাস 
করে। ইহুদিরা নিরাপদে সমুদ্রের 
অপর তীরে পৌছায় । মোজেস 
ইহুদিদের পথ দেখিয়ে সিনাই 
পর্বতের পাদদেশে আনেন । এই 
স্থানে মোজেস ঈশ্বরের আদেশে 
ইহুদি জাতির অবশ্য পালনীয় দশটি 
খর্মনামার নির্দেশ দেন। এর নাম | 
হল দশটি নির্দেশ । এভাবে ইহুদিরা আনুমানিক ১২২০ হ্রীঃ পুঃ 
প্যালেষ্টাইনের সিনাই. অঞ্চলে এসে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে 
থাকে। ইহুদি জাতির মিশর দেশ ত্যাগ a এক্সোডাস সম্পর্কে 
পণ্ডিতের! নানা ব্যাখ্যা দেন। অনেকের মতে ইহুদি দীসরা 
মোজেসের নেতৃত্বে সঙ্গবদ্ধভাবে বিদ্রোহ করে ফ্যারাওয়ের বিরুদ্ধে 
জয়লাভ করে। 

মোজেস সিনাই পর্বতে ঈশ্বরের নিকট হতে যে দশটি আদেশ ধা 
ধর্মনামা পান তা এখনো ইহুদির! নিষ্ঠাভরে পালন করে। এই 
দশ ধর্মনাম! পালনের ফলে ইহুদি জাতির এঁক্য ও জাতীয়তা স্থাপিত 
হয় । এই দশটি ধর্মনামা হল £--১। জেহোভা হলেন একমাত্র ঈশ্বর ৷ 
ইন্দিরা অন্য কোন ঈশ্বরের পৃজা করবে না। ২। - ঈশ্বরের মূতি 
গড়ে পুজা কর! হবে না | কারণ তিনি নিরাকার | ৩। ইহুদিরা ঈশ্বরের 
প্রতি সম্মানের জন্য তার নাম ধরে ডাকবেন। ৪! ইহুদিরা সপ্তাহে 
aa দিন কাজ করবার পর সপ্তম দিনে কাজকর্ম না করে ঈশ্বরের 
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উপাসনা করবে। ¢1 ইহুদিরা পিতামাতাঁকে সম্মান করবে এবং 
পরিবারের সকলকে ভালবাসবে । wl ইহুদিরা নরহত্যা করবে 
aii ৭। জেহোভার সন্তান হিসাবে ইহুদিরা বিবাহ করে. সংভাবে 
জীবন যাপন করবে । & চৌর্ ste হতে বিরত থাকবে | অপরের 
সম্পত্তিতে হাত দিবে না । ৯) মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বিরত থাকবে । 
১০। প্রতিবেশীর গৃহ, ভৃত্য, পত্নী ও সম্পদকে আত্মসাৎ করবার জন্য 
লোভ করবে না। এই দশ ধর্মনামার ভিত্তিতে ইহুদিদের সমাজ 
ব্যবস্থা গঠিত হয়। | 

festa পাঠঃ ইহুদিদের উন্নতি এবং সাআজ্য £ মোজেসের 
নেতৃত্বে ইহুদি জাতি মিশর হতে প্যালে্টাইনে এসে বসবাস করে। 
ইহুদিদের পুরোহিতরাই তাদের শাসক ছিল | ইহুদিরা বহুদিন ধরে 
পুরোহিত রাজার শাসনে থাকে। ইতিমধ্যে ফিলিষ্টাইন নামে এক 
যাযাবর জাতি এসে প্যালেষ্টাইন দখল করলে তাদের হাতে ইহুদির! . 
খুব নির্যাতন ভোগ করে। শেষ পর্যন্ত সল নামে এক ইহুদি যোদ্ধা 

. deco খ্রীঃ পূঃ ফিলিষ্টাইনদের বিতাড়িত করে ইহুদিদের রাজ! হন। 

সলের পর ডেভিড প্যালেষ্টাইনের রাজ। হন। তিনি ইস্রাইল ও 
জুডা দুই ইহুদি রাজ্য যুক্ত করে হিক্র রাজ্য স্থাপন করেন। 

ডেভিডের পুত্র সলোমন খুব বিখ্যাত লোক ছিলেন। তার 
রাজত্বে দেশে খুব সমৃদ্ধি ঘটে । সম্পদ বৃদ্ধির ফলে ইহুদিরা তাদের 
সরল ও অনাড়ম্বর জীবন ছেড়ে বিলাস-ব্যসনের অভ্যাস করে। 
সলোমন জেরুজালেমের বিখ্যাত মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি 
ইহুদিদের বাণিজ্য করতে উৎসাহ দেন। সলোমনের প্রভাবে ইহুদিরা 
বণিক জাতিতে পরিণত হয়। বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে ইহুদিদের অর্থবল 
বাড়ে। বাণিজ্বোর জন্য সলোমন নানা দেশে বাণিজ্য জাহাজ পাঠান | 
সলোমনের প্রেরিত নাঁবিকেরা ভারতের সিন্ধু প্রদেশের বন্দরে এসে 
হাতির দাত, চন্দন মাঠ, ময়ুর প্রভৃতি কিনত বলে জানা যায় ৷ 

সলোমনের Garg আকৃষ্ট হয়ে মিশরের ফ্যারাও তীর কন্যার সঙ্গে 
সলোমনের বিবাহ দেন। সলোমন অনেক মিত্র দেশের রাজকন্তাকে 
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বিবাহ করেন। এই সকল বিদেশী রাজ্রকন্তার। সলোমনের প্রাসাদে 
ইহুদিদের একমাত্র ঈশ্বর জোহাভার Yat না করে অন্য দেবদেবীর পুজা 
আরম্ভ করে। এই অনাচারের প্রতিবাদে দেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। 
এই বিদ্রোহের ফলে ইহুদি রাজ্য ইস্রাইল ও জুড! দুই ভাগে ভাগ 
হয়ে যায় | } 

সলোমনের মৃত্যুর পর ইহুদি জাতি দুর্বল হয়ে পড়ে ।: তোমরা! 
এর আগে ব্যাবিলনের ANG নেবুচাদনেজীরের কথ! পড়েছ (পৃঃ ve 
দেখ) ব্যাবিলনের সম্রাট নেবুচাদনেজার ইহুদিদের বন্দী করে 
ব্যাবিলনে নিয়ে যান। তিনি ইহুদিদের ক্রীতদাসে পরিণত করেন। 
পাঁরসীক Aas কাইরাস পরে ব্যাবিলন জয় করে ইহুদিদের মুক্তি 
দেন! fre ইহুদিরা আর তাদের পিতৃভূমি প্যালেক্টাইন ফিরে পায় 
নাই। প্যালেষ্টাইন তখন অন্য জাতির দখলে চলে যায়। ইহুদিরা 
ব্যবসা-বাণিজ্য সূত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ইহুদিরা 
যে দেশেই থাকুক তারা মৌজেসের দশ আজ্ঞাকে ভুলে নাই । এর 
মাধ্যমেই ইহুদি জাতীয়তাবাদ টিতে থাকে । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 
জনৈক ইহুদি অধ্যাপক এই জ্রাতীয়তাবাদকে পুনরায় প্রচার করেন | 
ইহুদিরা প্যালেষ্টাইন ফিরে পাওয়ার জন্য উদ্যম করে | কিন্তু ইতিমধ্যে 
হাক্জারখানেক বছর প্যালেষ্টাইনে আরব জ্রাতি বাস করছিল । কিন্ত 
ইহুদিরা সেকথা মানতে রাজী হয় নাই । বহু পুরাতন দাঁবী, ধরে 
তার! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৮ শ্রীঃ প্যালেষ্টাইনের এক অংশে 
ইক্রায়েল রাজ্ঞা স্থাপন করেছে । আরবরা ইহা! স্বীকার করতে রাজী 
নয়। এসব নিয়ে গণ্ডগোলের কথা তোমরা বড় হয়ে পড়বে | 


সপ্তম Sets 
গ্রীসের কাহিনী ও সভ্যতা 
প্রথম পাঠঃ ক্রীটের সভ্যতা £ ইউরোপের পূর্ব অংশে গ্রীস 
দেশ অবস্থিত। গ্রীসের পূর্ব দিকে ঈজিয়ান সমুদ্র । এই সমুদ্রের 
দক্ষিণাংশে ক্রীট দ্বীপ অবস্থিত । ক্রীট দ্বীপে এবং ঈজিয়ান সমুদ্রের 


ire প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 

তীরে প্রাচীন যুগে এক সভ্যতা গড়ে উঠে । এই সভ্যতাকে পণ্ডিতের! 
ক্রীটের সভ্যত! নাম দিয়েছেন | খ্রীঃ পুঃ তিন হাজার বছর আগে 
ক্রীটে SY সভ্যতার পত্তন হয়। মিশরের ন্যায় ক্রীটের লোকেরা 


কুমোরের চাক ঘুরিয়ে মাটির জিনিসপত্র তৈরী করত | তার! পাথরের 
জার ও গামলা তৈরী করত। ক্রীটের কারিগরের! অতি সুন্দর 
চীনামাটির পাত্র নির্মাণ করত | এই সকল পাত্রের গায়ে নানা রকম. 
fog আকত। প্রাচীন মিশর দেশের সহিত ক্রীটের যোগাযোগ ছিল 
বলে জানা যায়। এন্রন্য অনেকে মনে করেন যে ক্রীটের সভ্যতায় 
মিশরীয় প্রভাব থাকতে পারে । তবে এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলা! 
যায় না। I 

ক্রীটের প্রধান নগর ছিল নোসস। ক্রীটের রাজার একটি শক্তি- 
শালী নৌবহর. ছিল। এই নৌবহর দ্বার তিনি প্রতিবেশী দেশ অধিকার 
করে রাজস্ব আদায় করতেন। ক্রীটের অধিবাসীরা লিখতে ভ্রানত। 
সাঙ্কেতিক রেখার দ্বার! তাদের লিপি রচিত হত। ক্রীটের নোসস 
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নগরে তিন-চার তল! বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই সকল 
বাড়ীর ব্যবহৃত জল নল দ্বার! নর্দমায় ফেলা হত। ক্রীটের সভ্যতা 
wooo Fe পৃঃ হতে ১৫০০ খৃঃ পৃঃ পৰ্যন্ত বিদ্যমান ছিল । প্রাচীন 
গ্রীসের সভ্যতা ঈজিয়ান বা ক্রীটের সভ্যতার ছারা প্রভাবিত হয় | 
দ্বিতীয় পাঠঃ গ্রীসের পরিচয় এবং নগর রাজ্য ঃ ইউরোপের 
" বন্ধান উপদ্বীপের শেষ সীমায় গ্রীস দেশ অবস্থিত | Area জন্মের 
আগে গ্রীস দেশে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠে । আন্ুমীনিক ১৩০০ 
খ্রীঃ পৃঃ হতে এই সভ্যতার বিকাশ আরম্ভ হয়। তবে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ ও পঞ্চম 
শতকে গ্রীক সভাতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। ইউরোপের আধুনিক 
সভ্যতা 'অনেকভাবে গ্রীক সভ্যতার নিকট খণী ! এজন্য গ্রীন দেশকে 
ইউরোগীর সভ্যতার জন্মভূমি বলা হয় । গ্রীক সভ্যতার কাহিনী না! 
জানলে ইউরোপের সভ্যতাকে বুঝা যাবে না । গ্রীস দেশের ভিতর 
বহু পর্বত আছে। গ্রীসে তেমন সমতলভূমি নাই ॥ পর্বতগুলির মাঝে 
মাঝে একটি করে ছোট দেশ বা রাজ্য প্রাচীন যুগে গড়ে উঠে। এই 
ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে পলিস a নগর রাজ্য বলা হয়। গ্রীসের 
' মাঝামাঝি কোরিন্থ উপসাগর গ্রীস দেশকে প্রায় ছুভাগে ভাগ করে 
ফেলেছে । উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণ গ্রীস কেবলমাত্র মেগারা নামে রাজ্য 
দ্বারা সংযুক্ত হয়েছে | নদীর উপর যেমন পুল থাকে মেগার! রাজ্য উত্তর 
ও দক্ষিণের মধ্যে সেই পুলের মত যোগ করেছে | গ্রীসের তিন দিকে 
সমুদ্র ও মাঝে কোরিস্থ উপসাগরের জন্য গ্রীসের লোকের! নৌবিষ্ভায় 
ভয়ানক পটু ছিল। যাহোক গ্রীসের নগর রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তর 
গ্রীসের এথেন্স, বিওশিয়া, দক্ষিণ গ্রীসের স্পাট। ও কোরিন্থ প্রভৃতি 
বিশেষ বিখ্যাত ছিল। প্রাচীন গ্রীসে নগর রাজ্যগুলির নাম ছিল পলিস 
(Polis) | এই পলিস শব্দ হতে তোমাদের পরিচিত শব্দ পলিটিকস 
বা রাজনীতি শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। প্রাচীন গ্রীকরা মনে করত 
যে, প্রতি পলিস বা নগর রাষ্ট্রের স্বাধীনতা থাকলে তবেই ব্যক্তি 
স্বাধীনতা থাকবে । এজন্য এই পলিস বানগর রাষ্ট্র পরস্পরের সহিত 
যুক্ত না হয়ে পৃথক ছিল। প্রতি নগর রাষ্ট্রের নিজ শাসনব্যবস্থা 
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- ছিল। প্রতি নগর রাষ্ট্র ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ । তাদের fae নিজ চাষের 


জমি, থাকবার শহর ও দুর্গ থাকত । আর থাকত কাজকর্ম করার জন্য 
ক্রীতদাস | ভারতের লোকেরা যেমন নিজেদের ভারতের বংশধর 
বলে, গ্রীকর! সেরূপে নিজেদের হেলাসের বংশধর বলে দাবী করত। 
এজন্য প্রাচীন গ্রীসের নাম ছিল হেলাস | গ্রীকরা আইয়োনীয়, ডোরীয় 
প্রভৃতি নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত fer! আইয়োনীয় গ্রীকদের শ্রেষ্ঠ 
নগর ছিল এথেন্স এবং ডোরীয় গ্রীকদের শ্রেষ্ঠ নগর ছিল স্পার্টা | 
সাংস্কৃতিক সম্পর্ক £ প্রাচীন গ্রীক নগর রাজ্যে বিভক্ত হলেও, 
বিভিন্ন রাজাগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। eal মনে করত 
যে তাঁরা সকলেই তাদের পূর্ব পুরুষ হোলেনের বংশধর। এই সুত্রে 
বিভিন্ন গ্রীক রংজ্যের লোকের! নিজেদের এক জাতি বলে মনে করত | 
গ্রীক রাজ্যগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ট fear | 
প্রাচীন গ্রীসে অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হত। অলিম্পিক ক্রীড়ার 
গ্রীসের সকল দেশের ক্রীড়াবিদরা যোগ দিত। অলিম্পিক ক্রীড়ার 
সময় বিভিন্ন নগর রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকত। বিভিন্ন দেশের 
মধ্য দিয়ে অবাধ যাতায়াতের ব্যবস্থা, কর! হত। ব্যায়াম, মল্লযুদ্ধ, 
রথদৌড় প্রভৃতি ক্রীড়া অলিম্পিকে ae হত | বিজ্রয়ীকে অলিভ 
পাতার মুকুট পরিয়ে দেওয়া হত। অলিম্পিক বিজ্রয়ী বিশেষ সম্মান 
পেত | এছাড়া আরও কয়েকটি আস্তর্জাতিক ক্রীড়া গ্রীসে অন্তুচিত 
হত। ডেলফীর এপোলো বা সূর্য দেবতার মন্দিরে গ্রীসের বিভিন্ন 
অঞ্চল হতে লোকে পুজা! দিতে আসত | ডেলফীর মন্দিরের মাধ্যমে 
গ্রীক জাতির এঁক্য বাড়ত। ডেলফীর মন্দিরের পুরোহিতেরা ভৱিষ্যৎ 
বাণী করত। ডেলফীর মন্দির ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে কোন দাজা৷ বা যুদ্ধ- 
বিগ্রহ করা নিষিদ্ধ ছিল। গ্রীসের ধর্মীয় উৎসব ছিল বিভিন্ন রাষ্ট্রের 


মধ্যে যোগাযোগের সুত্র । এই উৎসবে বিভিন্ন রাজ্যের লোক যোগ 


দিত | এথেন্সের প্যান এথেন। উৎসৰ ছিল এরূপ এক বিখ্যাত উৎসব | 
প্রাচীন গ্রীকরা হিন্দুদের মতই বহু দেবদেবীর পুজা করত! 
প্রাচীন হিন্দুরা যেমন মনে করত যে হিমালয় পর্বতের উপরে দেবতার! 
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বাস করেন; প্রাচীন গ্রীকেরা বিশ্বাস করত যে অলিম্পাস পর্বতের 
উপর তাদের দেবতারা বাস করতেন । গ্রীকদের WE দেবতার নাম 
ছিল এপোলো ৷ স্বর্গের রাজার নাম 
ছিল জিউস a জুপিটার । তার রি 
রানী ছিলেন জুনো | তিনি খুব রাগী ১০7৭ 
আর fa ছিলেন। এছাড়া ] 
প্রেমের দেবী ছিলেন ভেনাস | Ex 
গ্রীকদের প্রেমের দেবতার নাম ছিল Ag ৫ 
কিউপিড। ২ 

গ্রীক উপনিবেশ বিশ্তীরের 
কাহিনী £ গ্রীক জাতি ছিল দুঃসাহসী 
ও অভিযান-প্রিয় ॥ তারা ছিল এপোলো 
নৌবাহিনী বিদ্যায় বিশেষ পটু | সমুদ্ৰযাত্রায় গ্রীকরা অত্যন্ত দক্ষ ছিল । 
গ্রীসে লোকসংখ্যা বাড়ার ফলে এবং নূতন দেশ আবিষ্ধারের নেশায় 
GPA ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়ে । তারা ঈজিয়ান সমুদ্রের দ্বীপ- 
গুলিতে এবং এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে এবং ইতালীর 
দক্ষিণে সিসিলি দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। এশিয়া 
মাইনরের গ্রীক উপনিবেশগুলির লোকসংখ্যা ছিল খুব বেশী ৷ এগুলির 
মধ্যে আইয়োনীয়ার উপনিবেশ ছিল প্রসিদ্ধ । গ্রীক উপনিবেশগুলি 
স্থাপিত হবার পর মাতৃভূমির অধীনে না থেকে তার! স্বায়ত্ব শাসন 
ভোগ: করত। উপনিবেশগুলি মাতৃ রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক 
সংযোগ রক্ষা Faw | গ্রীসে লোকসংখ্যা বাড়লে এবং খাদ্যের অভাব 
হলে বহু লোক উপনিবেশে চলে যায়। এছাড়! বাণিজ্যের জন্যও 
উপনিবেশ স্থাপিত হয় | 

তৃতীয় পাঠঃ বীর যুগে গ্রীস? হোমারের যুগ ঃ ভারতের 
যেরূপ ছুই প্রাচীন কবি বাল্মীকি ও বেদব্যাসের নাম আমরা জানি, 
সেরূপ প্রাচীন গ্রীসের আদি কবি ছিলেন হোমার । হোমার ছিলেন 
অন্ধ! তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। হোমারের সময়কাল ছিল 


৫ 
শু 
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সম্ভবতঃ নবম খ্ৰীঃ পৃঃ। হোমার যুগে যুগে জীবিত ছিলেন। হোমারের 
যুগকে গ্রীসের ইতিহাসের বীর যুগ বলা হয় । মহাভারতে যেমন পঞ্চ 
AST এবং তাদের মধ্যে ভীম ও অর্জুন ছিলেন মহাবীর, হোমারের যুগে 
যুদ্ধপ্রিয় গ্রীক জাতির মধ্যে অনেক বীর যোদ্ধা ছিলেন। এই বীরের! 
যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে একক বীরত্ব দেখিয়ে খ্যাতি পেতেন। গ্রীক 
বীরদের বীরত্বের কাহিনী সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীক কবিরা অনেক বীর 
গাথা বা গান রচনা করেন! এজন্য এই যুগকে বীর যুগ বলা হয়। 
বীরযুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন হোমীর | গ্রীক বীরদের কাহিনী নিয়ে 
CAMA ছুই মহাকাব্য রচনা করেন। এই ছুই মহাকাব্যের নাম হুল 
ইলিয়াড ও ওডিসি | কেহ কেহ মনে করেন যে ইলিয়াড মহাকাব্যের 
গান ও কবিতা হোমারের অনেক আগেই রচিত হয়েছিল । হোমার 
এগুলিকে সঙ্কলন করে ঈলিয়াড মহাকাব্য রচনা করেন। 
হোমার রচিত ইলিয়াড মহাকাবোর উপাখ্যান হল ট্রয় নগরীর 
বিরুদ্ধে গ্রীকদের দীর্ঘ যুদ্ধ ও পরিণামে জয় লাভ। ট্রয় নগরী ছিল এশিয়া 
মাইনরে হেলেসগণ্ট ব। দার্দানালিস প্রণালীর নিকট | ট্রয় ছিল খুব 
সমৃদ্ধিশালী নগর । এই নগরের চারদিকে উচু প্রাচীর ছিল। একবার 
ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিস গ্রীসের রাজ্য স্পার্টার স্থন্দরী রানী হেলেনকে 
ফুসলিয়ে নিয়ে যায়। প্যারিসের এই কাজের জন্য গ্রীকরা অপমানিত 
জ্ঞান করে। স্পার্টার নেতৃত্বে গ্রীকর! ট্রয় নগরী অবরোধ করে। ট্রয়ের 
সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন একিলিস। গ্রীকদের শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন হেক্টর ৷ 
AeA ট্রয় অবরোধ করলে ট্রয়ের লোকেরা প্রাচীরের আড়ালে আশ্রয় 
নেয়। ফলে অবরোধে কোন ফল হয় নাই.। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় ca 
ছুই বীরের দন্দ যুদ্ধে জঃ-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হবে। ফলে হেক্টর ও 
একিলিসের দ্বন্দযুদ্ধ হয়। হেক্টর দন্দযুদ্ধে একিলিসকে নিহত করে 
রথের চাকায় তার মৃতদেহ বেঁধে ট্রয় নগরীর চারধারে ঘুরে বেড়ান। 
ইতিমধ্যে গ্রীকরা একটি কাঠের ঘোড়া তৈরী করে তার Stop পেটের 
ভিতর কিছু গ্রীকসেনা লুকিয়ে রাখে । ই্রয়ের লোকেরা এই ঘোড়াটি 
প্রাচীরের ভিতর টেনে নিয়ে যায়। এই কাঠের ঘোড়ার ফাঁপা পেটের 
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[ভিতর লুকিয়ে থাকা গ্রীক সেনার! ট্রয় নগরী অধিকার করে। 
হোমারের ওডিসি মহাকাব্যের বিবরণ হল ইথাকার রাঙ্ছা-ওডিসিয়াস 
্রয়ের যুদ্ধের পর বহু বিপদ অতিক্রম করে কেমন ভাবে নিজ রাজ্য 
,ইথাকায় ফেরেন। কেহ কেহ মনে করেন যে ইলিয়াড মহাকাব্যের 
সারমর্ম হল এশিয়া মাইনরে গ্রীক জাতির উপনিবেশ ও বাণিজ্য 
বিস্তারের কাহিনী । ট্রয় ছিল এশিয়া মাইনরে বাণিজ্য ও উপনিবেশ 
স্থাপনের বিরোধী । এজন্য এই নগরীকে শ্রীকের! ধ্বংস করে|, 
প্যারিস কর্তৃক হেলেনের অপহরণ হল একটি উপলক্ষ মাত্র 
হোমারের মহাকাব্য দুইটি পড়ে আমরা খ্রীঃ পূঃ নবম শতকে 
গ্রীসের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের কথা জানতে পারি | দেশের 
শাসন রাজা ও অভিজাতরা চালাত | রাজ! পরিবার কিছু জমি ভাগ 
করে দিতেন। লোকে গৃহপালিত পশুকে বহু মূল্যবান সম্পদ বলে 
মনে করত ৷ গ্রীকেরা লোহার অস্ত্র ব্যবহার করত । জলদস্থ্যতা ছিল 
বহলোকের নিয়মিত জীবিকা । কৃষি ও পশুপালন দ্বারা লোকে 
জীবিক। নির্বাহ করত। কায়িক পরিশ্রম নিন্দনীয় ছিল না | 
চতুর্থ পাঠ £ এখেন্দের সমাজ ও রাষ্ট্রঃ গ্রীসের অন্যতম প্রধান 
নগর রাষ্ট্রের নাম ছিল এথেন্স । এথেন্স ছিল রাজধানী । গোটা 
দেশটির নাম ছিল এ্যাটিকা । যাই হোক অনেক সময় গোটা দেশটাকেই 
এথেন্স বলা হত । এথেন্দে তিন শ্রেণীর লোক ছিল, যথা এথেন্দীয় 
নাগরিক, বহিরাগত অধিবাসী বা মেটিক এবং দাস বা ক্রীতদাস । 
মেটিক বা বহিরাগত অধিবাসীদের রাজনৈতিক অধিকার ছিল ay | 
এরা দৈহিক অম ও শিল্পের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত | এথেন্সে 
দাস প্রথার চলন ছিল। যুদ্ধে যে সকল লোক বন্দী হত তাদের দাসে 
পরিণত করা FS এথেন্সের সকল নাগরিকদের সমান আথিক অবস্থা 
ছিল নাঁ। কেহ ছিল ধনী, কেহ মধ্যবিত্ত ও কেহ গরীব । এথেন্সের 
সমাজে ধনী-দরিপ্রের ব্যবধান ছিল! ধনীর! গরীবদের কঠোর 
শোষণ করিত i ড্রেকনের আইন ছিল দরিদ্রের প্রতি কঠোর | 
ড্রেকনের শোষণমূলক আইনের বিরুদ্ধে সমাজে বিদ্রোহ ঘটবার 
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আশঙ্কা দেখা দেয়। এই সময়ে সোলোন নামে এক জ্ঞানী ব্যক্তি 
এথেন্সে নূতন ব্যবস্থা চালু করলে গরীব লোকেদের খুব স্থুবিধা হয় | 
ব্যাবিলনে হামুরাবির আইন যেমন বিখ্যাত বিল, এথেন্সে 
সেলোনের আইন তেমনই বিখ্যাত ছিল | সোলোন ড্রেকনের কঠোর 
আইনগুলি নাকচ করে গরীব লোকদের সুবিধা করেছেন । ডেকনের 
আইনে লোকে জমি বা নিজ দেহ বন্ধক দ্বারা যে খণ নিত তা নাকচ 
করা হয় । ড্রেকনের আইনে নিজ দেহ বন্ধক দিয়ে খণ নিলে দাসের 
StF করতে হত । যারা খণ পরিশোধ করতে পারত না তার! 
ক্রীতদাসে পরিণত হত৷ সোলোনের আইনে তাঁদের মুক্তি দেওয়া 
হয়। দেহ বন্ধক রেখে খণ নেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। 
তবে সোলোন আরও অনেক ভাল আইন করেন। সোলোনের 
আইনের বলে ছেলেরা বিদ্যালয়ে সাহিত্য ও ব্যায়াম, সঙ্গীত চর্চা 
করার অধিকার পায়। দেশরক্ষার জন্য দরকার হলে নাগরিকদের 
সেনাদলে যোগ দেওয়ার আইন করা হয়। শান্তির সময়ে নাগরিকরা 
স্বাধীনভাবে fe fe কাজ করত। এথেন্সে নারীদের নাগরিক 
অধিকার ছিল a 
এখেন্সের লোকের! বেশ স্বচ্ছল জীবন কাটাত। তারা চাষ ও 
বাণিজ্য করত। এথেন্সে অলিভ তেলের ব্যবসা ছিল খুব লাভের 
ব্যাপার | এখেন্সের বাজার ছিল খুব ae retin ৷ এই বাজারের চত্বরে 
লোকেরা আড্ডা দিতে ভালবাসত।. যার! রাজনীতি করত তার! 
AERA লোক জমা হত বলে বক্তৃতা দিত । এথেন্সে নানারকম ধর্মীয় 
উৎসবে লোকে দলে দলে যোগ দিত। তাছাড়া অভিনয় বা পালা 
দেখতে লোকে ভালবাসত। ব্যায়ামের আখড়ায় যুবকের যোগ 
fas | কুস্তি, যুষ্টি যুদ্ধ, ব্যায়াম করতে যুবকের! ভালবাসত | 
আদিযুগে এখেন্দে রাজার শাসন ছিল। পরে অভিজাতরা 
সকল ক্ষমতা অধিকার করে। শেষ পর্যন্ত সোলোন ও ক্লাইস্থিনিস 
নামে ছুই সংস্কারকের চেষ্টায় এথেন্সে গণতান্ত্রিক শাসন স্থাপিত হয় | 
সোলোনের আমলে এথেন্সের প্রতিনিধি সভায় ৪০০ সভ্য ছিল । পরে 


aaa কাহিনী ও সভ্যতা ৮৭ 


ক্লাইস্থিনিস সভ্য সংখ্যা পাচশত (৫০০) করেন । প্রতিনিধি সভা 
ছাড়া একটি সাধারণ সভা ছিল। এই সাধারণ সভায় সকল পুরুষ 
নাগরিক যোগ দিতে পারত । দেশের গুরুতর সমন্তাগুলি সাধারণ 
সভার ভোট নিয়ে সমাধান করা হত। গোড়ার দিকে এথেন্সের 
লোকেদের জন্মের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ করা! হয়। সোলোন এই 
প্রথা রদ করেন। তিনি সম্পত্তির ভিত্তিতে নাগরিকদের ৪টি শ্রেণীতে 
[বিভক্ত করেন। যার সম্পত্তির আয় ছিল coo মেডিমনি তাকে 
প্রথম শ্রেণী, ৩০৯ মেডিমনি আয়ের লোককে দ্বিতীয় শ্রেণী, ২০০ 
মেডিমনি লোকদের তৃতীয় শ্রেণী এবং ইহার নীচের লোকদের থেটিস 
বা চতুর্থ শ্রেণী বলা হত 1 থেটিস বা চতুর্থ শ্রেণীর ভোটের অধিকার ও 
সরকারী চাকুরীর অধিকার ছিল না। সোলোনের ব্যবস্থার ফলে ধনীর 
বেশী সুবিধা পায় | তবে বংশমর্ধাদার ঠিত্তিতে বিশেষ অধিকার লাভের 
ব্যবস্থা তিনি রদ করেন। দরিদ্র লোক যোগ্যতার দ্বারা সম্পদ বাড়ালে 
উচ্চশ্রেণীতে যেতে পারত। ক্লাইস্থিনিস সোলোনের ধনের ভিত্তিতে 
শ্রেণী-গঠন ব্যবহার পরিবর্তন করেন। তিনি সকল শ্রেণীকে ভোটের 
অধিকার দেন | এর পর এথেনীয় নেতা পেরিক্লি সকল শ্রেণীকে সমান 
অধিকার দেন এবং আইনসভায় হাজিরা দিলে ভাতার ব্যবস্থা করেন। 
পেরিক্লিস আইন সভায় হাজির! দিতে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করায় 
দরিদ্র লোকে তাদের কাজ ছেড়ে. আইন সভায় যোগ দেওয়ার স্থযোগ 
পায়। কারণ তারা যে ভাতা পেত তার দ্বারা তাঁদের মজুরীর ক্ষতি 
পূরণ হত। এর ফলে এখেনীয় গণতন্ত্রে সর্বসাধারণের প্রভাব বাড়ে | 
এথেন্দের বিচারালয়ের বিচারকর! লটারী বা ভাগ্য পরীক্ষার দ্বারা! 
নির্বাচিত হত। এই বিচারালয়ের নাম ছিল হিলিয়া। মোট কথা 
এথেন্সের নাগরিকের বহু রাজনৈতিক অধিকার ভোগ saw) 
এখেন্সের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নাগরিকের! ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ 
করত। নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে ও কাজে রাষ্ট্র হাত দিত না। 
পঞ্চম পাঠঃ স্পার্টার সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা £ দক্ষিণ 
গ্রীসের প্রধান নগররাষ্ট্রের নাম ছিল স্পার্টা। স্পার্টায় তিন শ্রেণীর লোক 


৮৮ প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 


ছিল, যথা, স্পা্টান, পেরিওকি ও হেলোট ! স্পাটানরা ছিল শাসক 
শ্রেণী । শাসন ক্ষমতা ও জমির লভ্যাংশ স্পার্টানরাই ভোগ করত | 
পেরিওকিরা ছিল স্বাধীন কৃষক | এদের কোন রাজনৈতিক অধিকার 
ছিল না। স্পাটার যে সকল আদি অধিবাসী বহিরাগত স্পাটানদের 
বাঁধা দিয়েছিল তাদের বংশানুক্রমিকভাবে হেলোট a ক্রীতদাসে 
পরিণত করা হয়। এজন্য হেলোটদেসঙ্গে স্পার্টানদের সর্বদা বিরোধ 
চলত! হেলোটদের দমাবার জন্য স্পার্টানরা সর্বদা জঙ্গী শাসন চালাত। 
হিন্দুদের সমাজ গড়ার জন্য যেমন মন্তু বিধান দিয়াছেন, স্পাটানদের 
সমাজ গড়ার SD লাইকারগাস নামে এক ব্যক্তি বিধান দেন | এই 
বিধান অনুসারে প্রতি স্পাটান পুরুষকে সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণ করতে 
হত। তাদের অন্য কোন কাজ করবার অধিকার ছিল al এই 
যুগে যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য দৈহিক শক্তির বিশেষ দরকার হত। যাতে 
স্পার্টানদের মধ্যে সুস্থ ও সবল লোকের জন্ম হয় এজন্ত স্পার্টায় 
রণ ছেলে-মেয়েদের বাঁচতে দেওয়া, হত না। 


একমাত্র স্বাস্থাবান 
ছেলে-মেয়েদের বাচিয়ে রাখা হত । ছেলেদের সাত বছর বয়স হলে 
তাদের সরকারা সমরু শিক্ষালয়ে পাঠান হত। এইস্থানে তাঁরা 


কেবলমাত্র লিখতে, পড়তে ও গুণতে শিখত । তাদের কঠোর শৃংখলা 

‘ও ব্যায়াম শেখান হত। স্পাটার নারীদেরও ব্যায়াম ও দেহচর্চ। 
করতে হত। পুরুষদের ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত ব্যারাকে যুদ্ধ শিখতে: 

হত। তাঁদের পেট ভরে খেতে দেওয়া হত না । তাদের শিকার করে 
খাবারের চাহিদা মেটাতে হত । তাদের কষ্ট সহা করবার অভ্যাস 
করান হত | এজন্য প্রচণ্ড শীতেও উলুখড়ের বিছানায় তাদের ঘুমাতে 
হত। ত্ৰিশ বছর বয়সে স্পার্টার পুরুষেরা ব্যারাক হতে গৃহে ফিরে 
এসে গৃহস্থের জীবন কাটাত ! দেশরক্ষার দরকার হলে তাদের যুদ্ধে 
যেতে হত। স্পাটার স্থলসেনা যুদ্ধে প্রায় অপরাজেয় ছিল। পারস্তকে 
প্লোটিয়ার যুদ্ধে পরাস্ত করে স্পার্টার সেনাপতি পাউজানিয়স বিশেষ 
সন্মান পান। সর্বত্র লোকে বিশ্বাস করত যে স্পার্টানর! যুদ্ধক্ষেত্ৰ 
হতে পিছাতে জানত না৷ 


গ্রীসের কাহিনী ও সভ্যতা ৮৯ 


স্পার্টার প্রতি পরিবারকে সরকার জমি ভাগ করে দিত । এই 
জমির আয়ের একাংশ সরকারে জমা দেওয়া হত। এই জমির আয় 
দ্বারা সামরিক ব্যারাকের খরচ চলত | স্পাঁটানরা ছিল শাসক 
শ্রেণী। তারা নিজ হাতে জমি চাষ না করে হেলোট বা দাঁসদের 
দ্বারা জমি চাষ করাত । ফসলের সামান্য অংশ হেলোটদের দিয়ে 
বাকি সকল ফসল স্পাটানরা নিত। স্পা্টার লোকের! যাতে 
বিলাসী না হয় এজন্ত তাদের টাকা-পয়সা, রেশমের কাপড় প্রভৃতির 
ব্যবহার করতে দেওয়ী হত all “beta লোকের! দেহচর্চা ও 
যুদ্ধবিদ্য। শিক্ষা, করত। স্পার্টার সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির বিকাশ 
বিশেষ হয় নাই। সভ্যতার জগতে স্পার্টার তেমন কোন দান 
নাই। তবে স্পার্টার প্রভুত্ব দক্ষিণ গ্রীসের নগরগুলি প্রায় সকলেই 
মেনে নেয় | ; 
স্পার্টার রাঞ্জনৈতিক ব্যবস্থাও বেশ মজবুত ছিল। এই দেশের 
লোক এত গোড়া ও রক্ষণশীল ছিল যে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও 
গণতন্ত্র সকল প্রকার ব্যবস্থার সমন্বয়ে এক শীসনব্যবস্থা গড়! হয়। 
স্পার্টার ছুইভ্রন রাজী fet: অভিজাতদের সভার নাম ছিল 
জেরুপিয়া। এতে মানী.অভিজাতরা যাদের বেশ বয়স হয়েছে তারা 
AUD হতেন | স্পাটার সাধারণ লোকেদের সভার নাম ছিল এপেলা | 
ব পেরিওকি ও হেলোটদের কোন সভায় যোগ দিতে দেওয়া হত 
ali স্পার্টায় ৫ জন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিল । এই ম্যাজিক্রেটদের নাম 
ছিল এফোর ॥ এর! জনপ্রতিনিধি হিসাবে রাজার কাজের উপ্নর লক্ষ্য 
রাখত | এফোরদের হাতে বিশেষ ক্ষমতা ছিল । প্রতি বছর 
এফোরদের নির্বাচন করা হত | 
বষ্ঠ পাঠঃ এথেন্স ও স্পার্টা ৪ গ্রীসের ছুই প্রধান নগর রাজ্য 
এথেন্স ও স্পার্টা ছিল ছুই বিপরীত নিয়মের রাষ্ট্র। এথেনীয়রা ছিল 
আইয়োনীয় গোষ্ঠীর এবং স্পাটানরা ছিল ডোরীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত । 
এথেন্সে ছিল গণতন্ত্র আর স্পার্টায় ছিল রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র। 
উচ্চ বংশের লোকেরা শাসন চালালে একে অভিজাততন্ত্ব বলা 'হয়! 


ইতিহাস (৬ষ্ঠ )_৭ 


৯০ প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 


এখেন্সের লোকেরা ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতার পুক্তারী। সাহিত্য, শিল্প, 
সঙ্গীত, যুদ্ধবিদ্য সকল বিষয়েই তাদের পারদর্শিতা ছিল। এথেন্সে 
WE নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে হস্তক্ষেপ করত নাঁ। অপর দিকে 
সপার্টানরা ছিল কঠোর শৃঙ্খলার অধীন । রাষ্ট্রের নিকট তারা বাঁধা 
ছিল। রাষ্ট্রের হুকুমে তাঁদের কেবলমাত্র যুদ্ধবিদ্ভা চর্চা করতে হত | 
রাষ্ট্র বাইরে স্পার্টানদের জীবন বলতে কিছু ছিল না। এথেন্স ছিল 
নৌ-শক্তিতে বলীয়ান এবং সাআভ্যবাদী ৷ স্পার্ট ছিল স্থল শক্তিতে 
বলীয়ান । স্পার্টার এখেন্সের ota Hales ছিল ন1। এথেন্সের 
লোকেরা বাণিজ্যে পটু ছিল। তারা ছিল স্বচ্ছল ও ধনবান। 
স্পাটার লোকেরা চাষবাস করত এবং মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে 
দিন কাটাত। তবুও তারা তাদের 
সভ্যতার জন্য কম গবিত ছিল ay | 

গ্রীসে পারসীক আক্রমণ আরম্ভ 
হলে এথেন্স ও স্পার্টা সম্মিলিতভাবে 
পারসীকদের হঠিয়ে দেয়। স্পার্টা 
প্লেটিয়ার স্থল যুদ্ধে ও এথেন্স 
স্তালামিসের নৌ-ুদ্ধে কৃতিত্ব 
দেখায়। এথেন্স নগরকে প্র 
দ্বার! বেড়! হয় এবং প্রাচীর at 
পাইরাস বন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত করা 
হয়। পারসীকদের পিছু নিয়ে 
এথেন্স এশিয়া মাইনরে চলে আসে । তার নৌ-বাহিনীর সাহায্যে 
stim ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও আইয়োনীয়| নিয়ে এক নৌ alates 
স্থাপন করে। পেরিক্লিস নামে এক নেতার অধীনে এথেন্স উত্তর 
গ্রীসের স্থলভাগ দখল করতে Bow হলে স্পা্টা এথেন্সকে বাধা দেয়। 
স্পার্টার বাধার ফলে পেরিক্লিস আপাতত তার সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি 
ত্যাগ করেন। তিনি স্পার্টার ও তার মিত্র রাজ্যের সহিত ত্রিশ 
বছরের সন্ধি স্বাক্ষর করেন। 


গ্রীসের কাহিনী ও সভ্যতা ৯১. 


এথেন্স ত্রিশ বৎসরের সন্ধি-স্থাপন করলেও এথেন্দের সাম্রাজ্য- 
বাদের ভয় গ্রীসবাসীর মনে রয়ে যায় । এদিকে ৪৩১ As পুঃ এথেন্সের 
সহিত কোরিন্থ, মেগাঁর! প্রভৃতি নগর রাষ্ট্রের পুনরায় বিবাদ Stas 
হয়। কোরিন্থ প্রভৃতি দেশ স্পাটার নিকট. অভিযোগ জানায় যে 
এথেন্স পুনরায় তাদের ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে । এর ফলে স্পাটার 
নেতৃত্বে গ্রীসের অধিকাংশ রাজ্য এথেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়। 
এই যুদ্ধের নাম হল পেলোপেনেশীয় যুদ্ধ। এতিহাসিক থুকিদিদিস 
এই যুদ্ধের একটি ইতিহাস রচনা করেছেন। পেলোপেনেশীয় যুদ্ধ 
৪৩১-৪০৪ খ্ৰীঃ পুঃ অর্থাৎ ২৭ বছর ধরে চলে । শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধে 
এথেন্সের পতন হয় । এথেন্স নগরী fear WSO প্রাচীর দ্বারা ঘেরা 
এবং এথেন্সের বন্দর পাইরাস ছিল এথেনীয়.নৌ-বাহিনীর পাহারায় । 
বিজ্রয়ী স্পাটানরা এই নৌ-বহর ধ্বংস করে এবং এই প্রাচীর ভেঙ্গে 
ফেলে | কারণ এথেন্স এই প্রাচীরের আড়ালে থেকে তার নৌ-বাহিনীর 
দ্বার! গ্রীসকে অধীনস্থ করেছিল | একটি গল্প আছে যে বিজয়ী স্পার্টার 
সেনাপতি এথেন্স নগরীকে পুড়িয়ে ফেলার আদেশ CHA) স্পার্টার 
সেনারা যখন এথেন্স নগরীতে আগুন লাগাবার আয়োজন করছিল, 
সেইখান দিয়ে এক এথেনীয় মেবপালক এথেনীয় কবি ইস্কাইলাসের 
একটি গান গেয়ে চলে যায়। এই গান শুনে স্পাটার সেনাপতি 
বলেন যে, যে জাতি এরূপ সঙ্গীত রচনা করে তার নগরী পোড়ান 
উচিত হয়। ফলে এথেন্স শহর (বিচে, বায়। এখনও লোকে 
এথেন্সের পুরাকীতি দেখতে যায় । এথেন্সে পাথিননের মন্দির বিশেষ 
দর্শনীয় | | 

সপ্তম পাঠঃ সভ্যতায় এথেবন্সের was গ্রীক জাতির 
AOS) বলতে যা বুঝায় তা প্রধানতঃ এথেন্সেরই wal শিশু 
যেমন মাতার BI পান করে বড় হয়, তেমনই ইউরোপীয় সভ্যতা, 
প্রাচীন গ্রীক বা এথেনীর সভ্যতার দ্বার! উন্নত হয়েছে। এথেন্সের 
রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিস এজন্য বলেছিলেন যে, “এথেন্স হল 
সমগ্র গ্রীসের শিক্ষাদাত্রী 1? পেরিক্লিসের যুগে এখেলের সভ্যতা 


19 প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 
সর্বোচ্চ সীমায় উঠে। এইজন্য পেরিক্লিসের যুগকে এথেন্সের স্বর্ণ 
যুগ বলা হয়। 

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এথেনীয় মনীবীর ফসল ছিল তিন প্রধান 
নাট্যকারের রচনাগুলি | এদের নাম ছিল ইস্কাইলাস, সফোকরুস:ও 
ইউরিপিদিস। এই তিন নাট্যকার বিয়োগান্ত নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত | 
ছিলেন। ইস্কাইলাসের দি পািয়ানস এবং দি প্রমিথিউস বাউণ্ড বা 
বন্দী প্রমিথিউস নাটক বিশেষ বিখ্যাত। এরিষ্টোফিনিস নামক 
নাট্যকার ছিলেন ব্যঙ্গ নাটক রচনায় পারদশী। তিনি পেলোপনেশীয় 
যুদ্ধ লইয়া “শাস্তি” নামে এক হাসির নাটক লিখেন | এছাড়া তার 
“ক্লাউড” প্রভৃতি আরও নাটক আছে। . বিশিষ্ট গ্রীক দার্শনিক যথা 


থিয়েটারের যুক্ত অঙ্গন 


সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিষ্টটল এথেল্সে জন্মগ্রহণ করেন। সক্রেটিস 
"ছিলেন যুক্তিবাদী দর্শন চিন্তার প্রবর্তক | এরিষ্টটলের রাষ্ট্র বিজ্ঞান 
সম্পর্কে রচনা এখনও লোকে আগ্রহের সহিত পড়ে। তিনি মহাবীর 
আলেকজাগ্ডারের গৃহ শিক্ষক ছিলেন। 
ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও এযেল্দের বিশেষ অগ্রগতি দেখা যায় । 
হেরোডোটাস নামক এঁতিহাসিক এশিয়া মাইনরে জন্মগ্রহণ করলেও 


এখেন্সে বসবাস করতেন | তাকে পইতিহাসকারদের পিতা” বলা হয়। 


/ 
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তিনি প্রথম প্রকৃত ইতিহাস রচনা করেন। তার গ্রন্থের নাম 
“পারপীক Fa’?! এর পর বিখ্যাত এথেনীয় এতিহাসিক 
খুঁকিদিদিসের নাম করা বায়। ইনিই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে 
ইতিহাস রচনার পথ দেখান ৷ ইতিহাস যে নিভু তথ্য ছাড়া দাড়ায় 
না ইনিই তাহা সর্বপ্রথম বুঝে ফেলেন। তীর গ্রন্থের নাম হল 
'পেলোপনেশাসের যুদ্ধ”। এছাড়া প্রটার্ক প্রভৃতি আরও এঁতিহাসিক 
গ্রীসে জন্মগ্রহণ করেন। | 

' গ্রীসে তথা এথেন্সে সফিষ্ট নামে এক শ্রেণীর দার্শনিক ছিল। 
এর! নান! স্থানে "ঘুরে তাদের মত প্রচার করতেন | সফিষ্টরা কিছু ছাত্র 
যোগাড় করে তাদের পাঠ দিতেন। তারা প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে 
ছাত্রদের ধারণ! শক্তি বাড়াতেন। সষিষ্টরা ছিলেন যুক্তিবাদী দর্শনের 
প্রচারক । এরা গ্রীসে “নিউ 
লানিং” বা নব-শিক্ষা ও চিন্তার 
প্রবর্তক ছিলেন। 

স্থাপত্য, শিল্প ও ভাস্কর্যের 
ক্ষেত্রেও এথেন্দের বিরাট উন্নতি 
এই যুগে দেখা যায়। পাথর 
খোদাই করে মূর্তি নির্মাণ 
বড় বড় থাম দ্বারা প্রাসাদ 
নির্মাণ ছিল এথেন্সের 
স্থাপত্যের বৈশিষ্ঠ্য। এখেন্সের % 
অমর ভাস্কর ফিডিয়াস এথেন্সের 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী এথেনার এক 
অপূর্ব মূৰ্তি তৈরী করেন। এই 
মৃতি ছিল উচ্চতায় ৬০ ফুট এবং cate তৈরী । ফিডিয়াসের তৈরী 
মিনার্ডা দেবীর যুতিও বিশেষ বিখ্যাত | এই মুতিগুলির দেহসৌষ্টব ও 
সুষম! দর্শকের বিস্ময় BB aca | এথেন্সের স্থপতি ইকটিনাস বিখ্যাত 
পাঁধিননের মন্দির নির্মাণ করেন। ফিডিয়াস তার মুতিগুলির ata 
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এই মন্দির সাজান | ফিডিয়াস ও অন্যান্য এথেনীয় ভাস্করের! পাথিনন 
মন্দিরের গায়ে পাথর খোদাই করে যে শিল্প AP. করেছেন wi 
প্রকৃতই বিস্ময়ের বন্ত। এথেন্সের অপর বিখ্যাত ভাস্কর ছিলেন 
: প্র্যাক্সিটিলিস। তিনি নারী afe নির্সাণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তার 
fats হাঁসিসের মূৰ্তি বিশেষ বিখ্যাত । এথেন্সের ধর্ম চিন্তার কথা 
আগে বলা হয়েছে।  এথেনীয়রা নানা দেবদেবীর মূৰতি পুজা করত | 
(পৃঃ ৮১ দেখ )। 
অষ্টম পাঠঃ এখেন্দের বিখ্যাত ব্যক্তিদের কথা £ কোন 
দেশকে বড় হতে হলে উপযুক্ত নেতা থাকান্দরকার | এথেন্দের শ্রেষ্ঠ 
রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন পেরিক্রিস। তিনি ধনবান ও বিদ্বান হলেও এথেনীয় 
গণতন্ত্রের তিনি ছিলেন প্রধান স্তম্ভ । দেশবাসীর প্রতি তার মমতা 
ও ভালবাসা তাকে অমরত! দান করেছে | তিনি সকল এথেনীয় 
নাগরিককে সমান ভোটাধিকার দেন । এখেল্সের প্রথম তিনটি শ্রেণীর 
লোককে এখেনীর সরকার সর্বোচ্চ পদে নিয়োগের অধিকার দেন। 
THT লোকেরা যাতে আইনসভায় যোগ দিতে পারে এজন্য তিনি 
তাদের ভাতা প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন। তিনি ছিলেন বাগী, যুদ্ধ- 
বিশারদ সেনাপতি এবং শিল্প ও সভ্যতার অনুরাগী । বিখ্যাত দার্শনিক 
এ্যানেক্সযগোরাঁস ছিলেন Sta শিক্ষক । ভবে পেরিক্লিসের এত গুণ 
থাকলেও তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী ৷ এথেন্সের সাআাজ্য. তার 
হাতেই বিস্তার লাভ করে। এই সাস্রাজ্য রক্ষার জন্য তিনি 
. পেলোপোনেশীয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন | 
এখেন্সের জগৎ বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিসের নাম তোমরা শুনেছ। 
তিনি ছিলেন স্বাধীন চিন্তার ও যুক্তির পূজারী । তিনি সংসারের জন্য 
টাকা রোজ্রগার, সংসার চালাবার কথা না ভেবে ছাত্রদের শুধু দর্শন ও 
যুক্তি শীল্র শিখাতেন। এদিকে অর্থাভাবে সংসার তার চলত ay | 
এজন্য তাঁর ঝগড়াটে স্ত্রী sR তীর উপর মহা খাসা ছিলেন | 
একটি গল্প হতে জান! যায় যে সক্রেটিস যখন ছাত্রদের নিয়ে দর্শনের 
তত্ব আলোচনায় মগ্ন থাকতেন তখন ভ্রাস্থিপি তার গায়ে ঠাণ্ডা জল 
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ঢেলে দিতেন ! সক্রেটিস এথেন্সের প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস, রাষ্ট্র ব্যবস্থার 
ঘোর সমালোচনা করেন। এথেন্সের যুবশক্তি তার প্রভাবে প্রচলিত 
শাসন ও সমাজে আস্থা হারাতে থাকে | = 
গ্যালকিবিরাডিস প্রভৃতি এথেনীয় 
যুবকরা৷ এথেনীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ভাঙতে 
উদ্যত হয়। এজন্য এথেনীয় সরকার 
সক্রেটিসকে ছেলেদের মাথা বিগড়ে 
দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করে 
মৃত্যুদণ্ড দেয়। জ্ঞানী সক্রেটিস মরতে 
ভয় পেতেন ai! তিনি শিষ্যদের 
মাঝে বসে গল্প করতে করতে হেমলক 
বিষ পান করে প্রাণত্যাগ করেন। 
সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো তাঁর গুরুর যুক্তিতর্কের ধারী বজায় রাখেন। 
প্লেটো রিপাবলিক বা প্রজাতন্ব নামে এক বই লিখেন । এই বইটিতে 
ভালভাবে রাষ্ট্র শাসন করতে হলে কি কর! উচিত তা আলোচন! 
করা আছে । 

সফোর্লিম ছিলেন এথেন্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও 
দেশপ্রেমিক | মানুষের মর্যাদা ও শক্তি সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণ! 
ছিল। তার বিখ্যাত নাটকগুলির নাম হল এ্যার্টিগোন, ইডিপাঁস ও 
গ্যাজাক্স॥ এছাড়া এথেন্সে মিলনাত্মক ও ব্যঙ্গ নাটক রচনার জন্য 
এ্যারিষ্টোফিনিস বিখ্যাত ছিলেন | এথেন্সের অপর বিখ্যাত ব্যক্তিদের 
মধ্যে এতিহীসিক খুকিদিদিস, রাজনীতিক রিওন প্রভৃতির নাম 
করা যায়। 

নবম পাঠঃ ম্যাসিডন ate আঁলেকজাগ্ডারের কাহিনী ঃ 
গ্রীসের উত্তর দিকে ম্যাসিডন নামে এক রাজ্য ছিল। এই ম্যাসিডনের 
রাজ! ফিলিপের পুত্র ছিলেন আলেকজাণ্ডার | তিনি ৩৩৬ খ্ৰীঃ পুঃ 
মাত্র ২০ বংসর বয়সে ম্যাসিডনের সিংহাসনে বসেন । তার গৃহশিক্ষক 
ছিলেন দার্শনিক এ্যারিষ্টটল । আলেকজাণ্ডার ছিলেন তার পিতা 
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অপেক্ষা, উচ্চকাত্মী ৷ তাছাড়া তিনি ছিলেন রণকুশলী সেনাপতি । 
শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি এমনভাবে যুদ্ধের পরিকল্পনা করতেন যে শত্রু 
Wel স্বীকারে বাধ্য হত। তিনি গ্রীসের রাজ্যঞ্চলিকে সঙ্ববন্ধ করে 
এই রাজ্যগুলির এক AS ডাকেন। এই সভায় গ্রীক রাজ্যগুলি তাকে 
সমগ্র গ্রীসের নেতা! হিসাবে নির্বাচন করে | Sta নেতৃত্বে গ্রীক জাতি 
এশিয়া অভিযানের সঙ্কল্প নয়। এই জাতিগুলি ছিল খুবই সামরিক 
ভাবাপন্ন ৷ 
তিনি মিশর জয় করে তাঁর নামে বিখ্যাত :আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর - 
স্থাপন করেন। মিশর জয়ের পর আলেকজাগার পারস্তের দিকে 
নজর দেন। তিনি ৩০ হাঁজার পদাতিক ও ৫ হাজার অশ্বারোহী 
নিয়ে পারসীক ates আক্রমণ করেন। তিনি গ্রাণিকাস, ইসাস, 
পে গৌগামেলা ও আরবেল! এই চারটি 
যুদ্ধে পারসীক সম্রাট তৃতীয় দরাযুসকে 
পরাজিত করে পারসীক সাস্রাজ্য 
অধিকার করেন। পারস্ত জয়ের পর 
আলেকজাণ্ডার ভারতের দিকে 
আগান। পারস্য হতে ভারতে 
আসবার পথে তিনি তুকীস্থানে 
শক-জাতিকে পরাস্ত করেন! এর 
পর তিনি আফগানিস্থানের বহু ' 


উপজ্জাতিকে দমন করেন। হি 
পর্বতের বরফ গ্রীষ্মে গলে গেলে, ৩২৬ খ্রীঃ পুঃ a8 


পার হয়ে ভারতে ঢুকে পড়েন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 


[জা আলেকজাগ্ডারকে প্রবল 
বাধা দিয়ে মৃত্যু বরণ করেন। ভার বিধবা athe যুদ্ধ করেন। কিন্তু 


আলেকজাগার সকল বাধা চুর্ণ করে সিন্ধুনদ পার হয়ে পাঞ্জাবের 
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তক্ষশীলায় ঢুকে পড়েন। তখন এই অঞ্চলের নাম ছিল গান্ধার | 
তন্ষশীলার রাজা! afS বিনা যুদ্ধে আলেকজীগ্ারের Wel স্বীকার 


} 
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তক্ষীলার এক দরবারে অস্তি আলেকজাপগ্ারের সম্বর্ধনা Stata | 
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আলেকজাগ্ডার তক্ষশীল। হতে পাঞ্জাবের দিকে আগালে ঝিলাম 
বা হিদাঁসপিস নদীর অপর তীরে রাজা পুরু বিরাট বাহিনী নিয়ে তার 
পথ আটকান ৷ ভারতীয় রাজার! বিনাযুদ্ধে আলেকজাগ্ডারের বশ্যতা। 
স্বীকার করায় পুরু রাজা খুবই অপমানিত বোধ করেন | তিনি ছিলেন 
বিখ্যাত পৌরব বংশের সন্তান ও মহাবীর । দেশের স্বাধীনতা রক্ষাকে 
তিনি পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন | ঝিলামের তীরে তিনি গ্রীক 
বাহিনীর পথ আটকালে, এই নদী পার হতে গ্রীক সেনাদের কষ্ট 
হয়। আলেকজাগার এই নদীর ১৬ মাইল উজানে চলে -যান। 
নদীর বাক থাকায় গ্রীক সেনাদের নদী পারাপারের কথা পুরু 
জানতে পারেন all আলেককজ্রাপ্ডার বহু কষ্টে ঝিলাম নদী পার 
হয়ে পুরুর বাহিনীর দিকে এগিয়ে আসেন। ফলে পুরু রাজাকে 
স্থান বদল করে অন্থবিধার মধ্যে সেনা সন্নিবেশ করতে হয়। পুরুর 
হস্তীবাহিনী গ্রীক সেনাদের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয় | পুরুর ধনূর্ধারীর! 
গ্রীক বল্লমধারী পদাতিক ও অশ্বারোহীর আক্রমণে পরাস্ত হয়। 
পুরুরাজ অপূর্ব বীরত্ব দেখালেও পরাজিত ও বন্দী হন | বন্দী পুরুকে 
আলেকজাণ্ডার জিজ্ঞাস। করেন যে, “তিনি তার নিকট কিরপ 
বাবহার আশা করেন?” পুরু উত্তর দেন যে,“তিনি রাজার মত ব্যবহার 
আশ। করেন।” পুর এই নির্ভাক উত্তরে সন্ত হয়ে আলেকজাগ্ডার 
পুরুকে তার ates. ফিরিয়ে দেন। আসলে আলেকজাঙার পুরুকে 
অধীনস্থ মিত্র রাছায় পরিণত করে ভারতে গ্রীক সাম্রাজ্য কায়েম করার 
চেষ্টা করেন | 

পুকুর রাজ্য পার হয়ে আলেকভাণ্ডার তার সেনাদল সহ বিয়াস 
বা বিতস্তা নদীর তীরে আসেন। তীর ইচ্ছা ছিল যে তিনি পাঞ্জাব 
হতে ভারতের গঙ্গা নদীর সমতল উপত্যকায় টুকবেন। এই অঞ্চলে 
তখন মগধের নন্দবংশ Fey করত। নন্দ রাজারা ছিলেন খুব 
শক্তিশালী । তাদের পরাক্রমের কথা শ্রীকরা শুনেছিল। গুরুর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গ্রীকরা বুঝতে পারে যে, সহজে এদেশ জয় 
করা যাবে না। তাছাড়া গ্রীক সেনাদল দীর্ঘদিন যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে 
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পড়ে । তারা ঘরে ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে। ফলে গ্রীকজেন। 
বিপাশা পার হয়ে আর আগাঁতে অরাজী হয়। সৈন্যদের মনোভাব দেখে 
আলেকজাগ্ডার পাঞ্জাবের বিপাশার তীর হতে ফিরতে আরম্ভ করেন | 
আলেকজাগ্ডার ফিরবার পথে সিন্ধু নদীর গতিপথ ধরে আগাতে 
থাকেন। পথে মালব, ক্ষুদ্রক প্রভৃতি উপজাতির সহিত তীর ঘোর 
যুদ্ধ হয়। মালব জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আলেকজাগারের প্রাণ বিপন্ন 
হয়। তিনি এক গ্রীক সেনার তৎপরতার ফলে বেঁচে যান। যা 
হোক আলেকজাগুর সিন্ধুনদের মোহনায় এসে তার সেনাদের 
ছু'-ভাগে ভাগ করেন । এক ভাগ জলপথে.পাঁরসীক উপসাগর দিয়ে 
.পারস্তে ফিরে যায়। অপর ভাগ স্থলপথে তার নেতৃত্বে সিন্ধুদেশ ও 
বালুচিস্থান হয়ে ব্যাবিলনে ফিরে যায়। পথে জলকষ্ট ও পরিশ্রমে 
বহু সেনা মারা পড়ে । আলেকজাগ্ডার যখন ব্যাবিলনে ছিলেন তখন 
তার কাছে খবর আসে যে চন্দ্রপ্ত নামে এক ব্যক্তি পাঞ্জাব হতে 
গ্রীকদের বিতাড়িত করছে । শেষ পর্যন্ত মগধের সম্রাট. চন্দ্রগুপ্ত 
মৌর্য পাঞ্জাব ও সিদ্ধুদেশ হতে গ্রীক সেনাদের বিতাড়িত করে দেশকে 
বিদেশী শাসন হতে মুক্ত করেন | আলেকজাগারের অভিযানের স্থায়ী 
ফল এজন্য কিছু ছিল না৷ AB তবে ভার অভিযানের ফলে ভারতের 
সঙ্গে গ্রীসের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। ইউরোপ ভারতে আসার পথ জানতে 
পারে । গ্রীক জ্যোতিথিছ্া ভারতে প্রচারিত হয়। ভারতীয় দর্শন 
গ্রীসে প্রচারিত হয় | 
আলেকজাণ্ার ব্যাবিলনে আসার পর পীড়িত হয়ে ৩৩ বছর বয়সে 


AW পতিত হন। তার মৃত্যুর পর তার সেনাপতির! তার - 


সাআজ্য ভাগ করে নেয় । ভারতবর্ষ ও সিরিয়া সেনাপতি সেলুকাসের 
ভাগে পড়ে। এদিকে ইউরোপে নৃতন শক্তির উদয় হয়। ইটালীর 
রোম নগরী প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে সাম্রাজ্য স্থাপন করে । রোমের 
শাসকরা গ্রীস অধিকার করলে গ্রীসের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয় গ্রীসের 
সভ্যতার পতন ঘটে | Pata Wes 
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প্রথম পাঠঃ রোম নগরীর পত্তন £ ইউরোপ মহাদেশের 
দক্ষিণ ভাগে ইটালী অবস্থিত । ইটালীর তিন দিকে সমুদ্র ও উত্তরে 
সুউচ্চ আল্পস্‌ পর্বত । ইটালীর একটি নদীর নাম হুল টাইবার | এই 
টাইবার নদীর দক্ষিণ তীরে প্রাচীন যুগে বিখ্যাত রোম নগরী গড়ে 
উঠে। সাতটি পাহাড়ের মাঝের সমতলভূমি নিয়ে এই নগরটি গঠিত 
হয়। শ্রীষ্টের জন্মের বহু আগে আর্য জীতির একটি শাখা ইটালীতে 
এসে টাইবার নদীর দক্ষিণ-পূর্ব তীরে বসবাস করে। তার! যে ভাষায় 
কথা৷ বলত তার নাম ছিল ল্যাটিন ভাষা | এই ভাবায় কথা বলত বলে 
এই জাতির নাম ছিল ল্যাটিন । ল্যাটিন জাতি এই অঞ্চলে বিভিন্ন 
গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে কৃষি ও পশুপালন দ্বার! জীবিকা নির্বাহ করত । 
টাইবার নদীর উত্তর তীরে এট্রস্কান নামে এক জাতি বাস করত। 
তাদের সঙ্গে ল্যাটিনদের ব্যবসা বাণিজ্য চলত। টাইবার নদী পার 
হওয়ার জন্য একটি ছোট পুল ছিল। সেই পুলের পাশে একটি 
বাণিজ্যকেন্্র গড়ে উঠে। এই বাণিগ্যকেন্দ্র ক্রমে ক্রমে এক নগরীতে 
পরিণত হয় ।৯ তার নাম হয় রোম। 

রোম নগরীর উৎপত্তি সম্পর্কে বহু উপকথা আছে। এগুলির 
মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত গল্পটি হল এই যে, রোমুলাস ও রেমাস নামে 
ছুই যম শিশুর এক কুমারী মাতার গর্ভে জন্ম হয়। সমাজে কলঙ্কের 
ভয়ে এই শিশু দুইটির অভিভাবকরা এই ছুই ভাইকে একটি ঝুড়িতে 
করে টাইবার নদীর, জলে ভাসিয়ে দেয়। নদীর ঢেউয়ে কুড়িটি 
শহরের জঙ্গলে আটকিয়ে যায়। একটি মা CAFES এই ছুই লিক 
তুলে নিয়ে তার নিজ সন্তানের মত দুধ খাইয়ে বড় করে। পরে এক 
মেষপাঁলক এই ছুই ভাইকে দেখতে পেয়ে তার নিজ ঘরে নিয়ে যায়। 
এই ছুই যমজ শিশু রোম নগরের পত্তন করে। এই কাহিনী সত্য 
কিন! তাহা সঠিক জানা যায় না। রোম নগরী একদিনে গড়ে উঠে 


5 | Breasted—Ancient Times, P. 495, A 
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নাই। বহু ঘাত-প্রতিঘাতের নধ্য দিয়ে এই নগরী সম্পদশালী হয় । 
টাইবার নদীর ছুই তীরের ল্যাটিন ও এট্স্কান জাতির মধ্যে ব্যবসা- 
বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে সম্ভবতঃ ৮ম খ্রীঃ পৃঃ এই শহরের পত্তন হয়। 

প্রথম দিকে রোমে রাজার শাসন ছিল । রোমের ইতিহাসের 
গোড়ার দিকে আমরা সাত জন রাজার নাম জানতে 'পারি। এই 
রাজার! ছিলেন ঘোর অত্যাচারী | স্বাধীনতা-প্রিয় রোমনরা এজন্য 
বিরক্ত হয়ে রাজার শাসনের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র বা প্রজার শাসন স্থাপন 
করে। এই নূতন শাসন ব্যবস্থায় সেনেট নামে অভিজ্ঞাত বা জমিদারদের 
এক সভা ছিল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী । দেশের মীন্তগণ্য ও ধনী 
লোকেরাই সেনেটের সভ্য হত! বাকী লোকের! শীসনকার্ষে কোন 
অংশ পেত না। রোম নগরী ক্রমে সমগ্র ইটালী দখল করে রোমের 
অধীনে আনে । ক্রনে রোম ইটালীর বাহিরে রাজ্য জয় MRS করে | 
এর ফলে রোম সাত্রাজ্য স্থাপিত Sz | | 

দ্বিতীয় পাঠঃ রোম ও কার্থেজের যুদ্ধঃ পিউনিক যুদ্ধঃ 
হটালীর দক্ষিণে সিসিলি দ্বীপ । ভারতের দক্ষিণে উপকূলের কাছেই 
যেমন শ্রীলঙ্কা দ্বীপ, ইটালীর দক্ষিণ উপকূলের কাছেই সিসিলি দ্বীপ | 
আবার সিসিলি হতে সমুদ্রপথে ৭০ মাইল দক্ষিণে কার্থেজ রাজ্য 
ছিল। কার্থেজ রাজ্য ছিল উত্তর আক্রিকায় অবস্থিত । ফিনিসীয় 
বণিকেরা উত্তর আফ্রিকায় কার্থেজ stay স্থাপন করেছিল | ফিনিসীয়রা 
ছিল নাবিক জাতি | তারা খুব বড় বড় জাহাজে করে সমুদ্র পাড়ি 
দিত! জাহাজের গতি বাড়াবার জ্রন্য তারা পাঁচ সারি দাড় দ্বারা 
জাহাজ চালাত | তারা এশিয়া, ইউরোপের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য 
করে কার্থেজ নগরীকে এশ্বর্ষময়ী করে তুলে । উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, 
সিসিলি দ্বীপ ও ভূমধ্যসাগরের অধিকাংশ দ্বীপ নিয়ে কার্থেজের একটি 
নৌ-সাম্রাজ্া স্থাপিত হয় | 

কার্থেজের এই ক্ষমতা বুদ্ধিতে, (রামের লোকেদের ঈর্ষা হয়। 
রোমের অধিবাঁসীর! মনে করত যে, ইটালীর সংলগ্ন সিসিলি দ্বীপ ও 
স্পেন দেশ তাদের অধিকারে থাকা উচিত। কারণ ভৌগোলিক দিক 
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fare সিসিলি ও স্পেন অন্য জাতির অধিকারে থাকলে রোমের নিরাপত্তা 
“নষ্ট হবে । আসলে কার্থেজের মত রোমও ছিল সাস্রাজ্যবাদী | রোমের 
লোকেরা কার্থেজকে জব্দ করার চেষ্টায় থাকে । ইতিমধ্যে সিসিলি : 


Ce 
al WA 


RD 


টুরেলাহা 


দ্বীপে একদল GAMA উৎপাত আরম্ভ করে। এই জলদন্থ্যদের দমন 
করবার জন্য কার্থেজ সেনা নিয়োগ করে। কিন্তু এই জলদন্থ্যরা 
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কার্থেজের বিরুদ্ধে রোমের সাহায্য-চঃয় । সিসিলি হতে কার্থেজকে 
হঠাবার জন্য রোম সুযোগ খুঁজছিল। কলে রোম সাগ্রহে এই 
জলদস্থযদের পক্ষ নেয় | রোমের সেনা সিসিলিতে কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধে 
লিপ্ত হয়। এই যুদ্ধকে পিউনিক যুদ্ধ বলা হয়। পিউনিক যুদ্ধ দীর্ঘদিন 
' ধরে চলে। প্রথম পিউনিক যুদ্ধে কার্থেজের পরাজয় ঘটে । কার্থেজর* 
এক লন্ধির দ্বারা রোমকে সিসিলি দীপ ২৪০ খ্রীঃ পূঃ ছেড়ে দেয়। 
কার্থেজ যুদ্ধের জন্য কয়েক লক্ষ টাকা! ক্ষতিপূরণ দেয় | 

এদিকে কর্থেজের সেনাপতি হ্যামিলকার বার্ক! প্রথম পিউনিক যুদ্ধে 
পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে. প্রতিজ্ঞা করেন | তিনি স্পেনে. এসে তীর ' 
ভাই BAGS ও ১১ বছর বয়সের পুত্র 
হানিবলের সাহায্যে এক gad সেনাদল 
গড়েন. তিনি "পুত্র হানিবলকে শপথ 
করিয়ে নেন যে, জীবন থাকতে সে রোমের 
বিরুদ্ধে. প্রতিশোধ নিতে ভুলবে al! 
পিতার মৃত্যুর পর হ্যানিবল এই সুশিক্ষিত 
বাহিনী ও রণহস্তী সহ আল্লল পর্বত পার 
হয়ে ইটালী আক্রমণ করেন । হ্যানিবলের হানিবল 
যুদ্ধ কৌশলের নিকট রোমানর! ঝড়ের মুখে কুটার ন্যায় উড়ে যায়। 
হানিবল একে একে ট্রেবিয়া, কানে প্রভৃতি যুদ্ধে সারা ইটালীতে 
রোমানদের পরাস্ত করেন। তবে হ্যানিবল ভুল করে রোম নগরী 
অধিকার করতে বিরত থাকেন । ইতালীতে এসে বিলীস-ব্যসনে 
হ্যনিবলের সৈন্যদের শৃংখলা ভাঙতে থাকে | 

ইতিমধ্যে রোমে কর্ণেলিয়াস সিপিও নামে এক নবীন সেনাপতি 
নুতন যুদ্ধ কৌশল নেন। তিনি ইটালীতে কার্থেজের সেনাদের সঙ্গে 
সন্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে চলেন | হানিবলের সরবরাহ আসত স্পেন থেকে | 
কর্ণেলিয়াস সিপিও বাকুলার যুদ্ধে জিতে স্পেন অধিকার করেন | 
রোমান সেনা সিসিলি দ্বীপ দখল করে। ফলে সরবরাহের অভাবে 
হানিবল ইটালীতে দুর্বল হয়ে পড়েন। হানিবলের কাঁকা RAY 
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নূতন সেনা নিয়ে হ্যানিবলের সাহায্যে এলে রোমানরা৷ এই আগন্তক 
সেনাদের ধ্বংস করে। সরবরাহ না পেয়ে হ্যানিবল সম্মুখ যুদ্ধে জিতলেও 
সেই জয়কে ধরে রাখতে পারেন AN | 
ইতিমধ্যে রোমান সেনাপতি সিপিও বোমান-নৌ-শক্তি দৃঢ় করে 
' কার্থেজ নগরী আক্রমণ করেন। ফলে নিজ দেশ রক্ষার জন্য 
হ্ানিবলকে বাধ্য হয়ে ইটালী হতে কার্থেজে চলে যেতে হয় । জামার 
যুদ্ধে (২০২ A: পূঃ), সিপিও হানিবলকে পরাস্ত করেন। এর 
ফলে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ শেষ হয়। কার্থেজ এক সন্ধি দ্বারা 
স্পেনের উপর অধিকার ত্যাগ করে। কার্থেজের নৌ বহর ধ্বংস 
করা হয়। হ্ানিবল এই অপমানের হাত হতে বীচবার জন্য 
আত্মহত্যা করেন। 
দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের পর কার্থেজ খুবই দূৰ্বল হয়ে পড়ে। কিন্ত 
রোমের লিনেটের জনৈ সদস্য কেটে| sete নগরকে সমূলে ধ্বংস 
করবার জন্য জোর প্রচার চালান | তিনি সেনেটে প্রতি বক্তৃতার শেষে 
বলতেন যে, “কার্থেজ ধ্বংস হোক ।৮ কেটোর প্রভাবে রোম তৃতীয় 
পিউনিক যুদ্ধে tele আক্রমণ করে। রোমের আক্রমণে কার্থেজ 
নগরী ধ্বংস হয়। কার্থেডজ রোমের অধীনস্থ হয় । 
পিউনিক যুদ্ধের ফলে রোম এক সাআ্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত 
হয়! রোম ইউরোপে বহু স্থান জয় করে। ফ্রান্স বা গল দেশও 
তাঁরা অধিকার করে | কিছুদিনের জন্য ব্রিটেনও রোমানদের পদানত 
হয়। পূর্ব ইউরোপ জয় করে রোমানর! প্রাচীন সভ্যতার com 
গ্রীস অধিকার করে। তাঁর! প্রাচীন বাইজানটিয়াম নগরীও অধিকার 
করে। তার! এশিয়া মাইনর, প্যালেষ্টাইনও অধিকার করে। 
মোটকথা প্রায় সমগ্র ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়া 
রোমের পদানত হয়। কার্থেলের লোকেদের ক্রীতদীসে পরিণত, 
করে রোমানরা তাঁদের দার! জমি চাষ ও অন্যান্ত কঠিন ste 
করায়। সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে রোমানরা৷ বিলাসের cate গাঁ 


ঢেলে দেয় | 
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কার্থেজের পতনের কারণ ঃ পিউনিক যুদ্ধে কার্থেজের পতনের 
জন্য কয়েকটি বিষয় দায়ী ছিল। প্রথমতঃ, রোমের সেনাদল ছিল 
নাগরিকদের দ্বারা গঠিত। কার্থেজের সেনাদল ছিল ভাড়া করা | 
এই ভাড়াটিয়া! সেনাদলের কার্থেজের প্রতি তেমন আনুগত্য ছিল না। 
দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের সময় হানিবল রোম নগরী অধিকারে বিরত 
থেকে মহাভুল করেন। পরে রোমানরা এই নগর হতে তাকে 
প্রতিরোধ করে। তাছাড়া রোমানরা উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত! 
রোমান সেনাদের শৃংখলা ছিল অসাধারণ। রোমানদের সৈন্য ঘণটিগুলি 
কাঠের বেড়া ও পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত করা হত। এর ফলে 
অতকিতে আক্রমণ কর! সম্ভব ছিল না। রোমানরা যে নৌবাহিনী 
গঠন করে তা কার্থেজের নৌবহর অপেক্ষা, উন্নত ছিল। কার্থেজের 
জাহাজগুলি ছিল খুব বড় ও ভারী। এজন্য কার্থেজের জাহাজ যুদ্ধের 
সময় দ্রুত চলতে পারত নাঁ। রোমান জাহাজগুলি ছিল দ্রুতগামী, 
হাক্কা ৷. এই জাহাজের মাথায় লোহার ছু'চালো থাম লাগান থাকত | 
এই থাম দ্বারা ধাক্কা দিয়ে কার্থেজের জাহাজগুলিকে ফুটো করে ফেলা 
হত। এর ফলে সম্মুখ যুদ্ধে কার্থেজের নৌবহর ধ্বংস হয়-। রোমের 
সেনাপতি কনিষ্ঠ সিপিও ছিলেন প্রকৃতপক্ষে এক অসাধারণ প্রতিভা 
এঁতিহাসিক কেরী তাকে জুলিয়াস সিঙ্জারের সহিত waa করেছেন | 
তার রণপরিকল্পনায় কার্থেজ পরাস্ত হয়। 

তৃতীয় পাঠঃ রোমের সমাজ ব্যবস্থা ঃ প্যাট্রিসিয়ান ও 
ল্লিবিয়ানঃ প্রাচীন রোমের সমাজ ব্যবস্থায় ধনী ও দরিদ্রের বিস্তর 
পার্থক্য ছিল। ধনীদের বা অভিজাতদের নাম ছিল প্যাট্রীসিয়ান . 
এবং সাধারণ রোমানদের প্রিবিয়ান বলা হত। রোমে যে সকল 
বাইরের লোক বাস করত তাদের নাগরিক অধিকার অর্থাৎ 
ভোটদানের অধিকার ছিল না । রোমের দাস প্রথা ছিল খুব কঠোর। 
ক্রীতদাসদের সামান্য ব্যক্তি স্বাধীনতাও ছিল না| রোমের সাধারণ 
নাগরিক বা প্লিবিয়ানদের ভোট দেওয়ার অধিকার থাকলেও এরা দেশ 
শাসনের অধিকার পেত না। অভিজাত বা প্যাট্রিসিয়ানরা ছিল 

ইতিহাস (৬ষ্ঠ)--৮ 
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শাসক শ্রেণী । এরাই সকল অধিকার ভোগ করত । প্যাট্রিসিয়ানরহি 
সেনেটের সভ্য, কনসাল প্রভৃতি পদ অধিকার করত। রোমের 
অধিকাংশ ভূসম্পান্তির মালিক ছিল প্যাট্রিসিয়ানরা। নূতন দেশ 
অধিকৃত হলে সেই দেশের জমি ও সম্পত্তি প্যাট্রিসিয়ানরাই অধিকার 
করত। রোমের আইনগুলি লিখিত না থাকায় প্যাট্রিসিয়ানর! 
ইচ্ছামত আইনের ব্যাখ্যা করত। ম্যাজিষ্্রেটরা গ্যাট্রিসিয়ান 
সম্প্রদায়ের লোক ছিল। সুতরাং আইনের ব্যাখ্য। এই সম্প্রদায়ের 
স্বার্থে করা হত ৷ প্যান্রিসিয়ানদের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রিবিয়ান্রা 
১৫০ বছর ধরে প্রতিবাদ চালায়। প্লিবিয়ানদের সংখ্য! ছিল বেশী । 
যুদ্ধবিগ্রহ, কৃষির কাজ এরাই করত 1 ফলে এদের অগ্রাহ্য করা সম্ভব 
ছিল All. শেষ পর্যন্ত ৩৬৭ খ্ৰীঃ পুঃ প্লিবিয়ানদের অধিকাংশ দাবা 
প্যাট্রিসিয়ানর! স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ১২টি আইন বা দ্বাদশ 
তালিকা দ্বারা রোমের. আইনগুলি লিখে ফেল! হয়। জামর 
মালিকানায় প্রিবিয়ানদের দাবী স্বীকৃত হয়| তারা সেনেটের সদস্ত 
হওয়ার অধিকার পায়। কিন্তু রোমের শ্রমিক, কৃষক ও ক্রীতদাস 
তখনও শোষিত হতে থাকে। রোমের আইনে তাদের কোন 
অধিকার ছিল না । 

রোমের শাসনকর্তা টাইবেরিয়াস গ্রাকাস ছিলেন এক মানবতাবাদী 
শাসক | তিনি রোমের সমাজে সমান অধিকার আনবার চেষ্টা করেন। 
তিনি একটি আইন দ্বার! কৃষকদের জমির উপর অধিকার দেওয়ার 
ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অভিজাতরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে টাইবেরিয়াঁস : 
ও তার সমর্থকদের নিহত করে। টাইবেরিয়াসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
কেইয়াস গ্রাকাস অভিজাত জমিদারদের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদের সাহায্য 
নেন। তিনি গরীবদের কম দামে খাদ্য দেওয়ার আইন করেন। 
কেইয়াস ইটালীর সকল অঞ্চলের লোকদের নাগরিক অধিকার দেওয়ার 
প্রস্তাব করেন। কিন্ত অভিজাতরা এতে ক্ষেপে গিয়ে কেইয়াসকে 
নিহত করে। কেইয়াস নিহত হলে পুরাতন ব্যবস্থা ফিরে আসে । 
ফলে রোমের সমাজ ব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য রয়ে যায়। 
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“একদল সকল সুবিধা ভোগ করে, অপর দল বঞ্চিত হয়। কেহ কেহ 
মনে করেন যে, গ্রাকাস ভ্রাতাদ্ধয় জনপ্রিয়তা লাভের জন্য এরূপ 
অগ্রগামী সংস্কার করেন। কিন্তু বন্ততঃপক্ষে তার! ছিলেন উদারপন্থী 
ও মানবতাবাদী লোক | রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে তারা দাড়াবার জন্য 
ব্যর্থ চেষ্টা করেন | 

রোমের নাগরিক অধিকার ছিল খুবই মূল্যবান | একমাত্র রোমান 
নাগরিকেরাই ভোট দিয়া বিভিন্ন সভায় আইন পাশ করত । তারাই 
ভোটের দ্বার! কনসাল: নির্বাচন করত অথবা নিজের! সরকারী পদ 
লাভ করত। রোমানরা সহজে কাহাকেও নাগরিক অধিকার দিতে 
চাইত ali কারণ সকল লোক এই অধিকার পেলে রোমানদের 
একচেটিয়া, ক্ষমতা নষ্ট হওয়ার ভয় ছিল । রোমের সাআজ্য বিস্তৃত 
হলে রোম সাআাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার বৈষম্যের জন্য 
অসন্তোব দেখা দেয়। ইহার প্রতিকারের জন্য রোমানরা একটি নূতন ' 
HIE করে। ইটালীর অধিকাংশ লোকদের রোমান নাগরিক 
অধিকার দেওয়া হয়। স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
রোমান নাগরিক অধিকার দেওয়া ay) সাআ্াজ্যের বিভিন্ন স্থানে 
যে সকল রোমান উপনিবেশে রোমানরা বাস করত তাদেরও নাগরিক 
অধিকার দেওয়া হয় । এর ফলে এই সকল লোক রোমের BRIS 
থাকে । তারা বাকী লোকদের দমিয়ে রাখে । স্পেন, জার্মানী, 
বলকান প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদের সোসাই বা মিত্র বলা হয়। এরা 
ভোটাধিকার না 'পেলেও রোম এদের খাতির করে চলত ॥ ফলে 
এরাও রোমের অনুগত থাকে । অবশিষ্ট অঞ্চলের লোকদের সকল 
প্রকার অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়। নূতন কোন দেশ জয় করার 
পর সেই দেশকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে রোমানর। HSS রাখত । এভাবে 
ভেদনীতির দ্বারা রোমানরা সাম্রাজ্যে শান্তি রক্ষা করত | 

চতুর্থ পাঠঃ দাস প্রথা ও দাস বিভ্রোহঃ রোমের সমাজ 
ব্যবস্থায় দাস প্রথা ছিল একটি বিশেষ দিক। যুদ্ধে শত্রুর বন্দী হলে 
রোমানরা তাদের দাসে পরিণত করত। তাছাড়া জলদস্যু ও 
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ব্যবসায়ীরা অন্ত দেশ হতে লোক ধরে এনে রোমের বাজারে গরু বা 
ঘোড়ার মত তাদের দাস হিসাবে বিক্রয় করত। ধনী রোমানরা ! 
₹ তাদের কিনে নিত। রোমানদের বড় বড় চাষের খামার ছিল। এই 
খামারগুলি হতে প্রচুর আয় হত। এই সকল খামারের কঠিন কাজে 
WMA লাগান হত। কখনও কখনও তাদের শিকল দিয়ে বেঁধে কাজ 
করান হত । দাসদের পশুয় মত লাঙল টানতে, মাল বইতে বাধ্য 
করান হত। দাসদের পরিচালনার জন্ত বেলিফ বা পরিচালক ছিল | 


অমনযোগী দাসের উপর বেলিফেরা চীবুক হাঁকয়ে কাজ করাত | 


ক্রীতদাসীদের উপর নানাগ্রকার নির্যাতন করা হত। তাদের উপর 
যথেচ্ছ ব্যবহার করা৷ হত। দাসদের খনির কাজ ও জাহাজের দাড় 
টানার কঠিন ste করতে হত | যুদ্ধ জাহাজগুলির নাম ছিল গ্যালী ৷ 
জাহাজের পাটাতনের দুদিকে বেঞ্চির সার ছিল। এই বেঞ্চির 
পায়ের সহিত দাসদের পা শিকল দিয়ে বাধা! থাকত | যে দাস তালে 
তালে দাড় টানত না তাকে নির্দয়ভাবে চাবুক মার! হত। দাসের! 
বংশাম্ুক্ৰমিকভাবে দাসের কাজ করত। 
গৃহদাস নামে রোমের আর এক শ্রেণীর 
করার পর রোমানরা গ্রীসের শিক্ষিত ও মা 
গৃহদাসে পরিণত করে। তাদের ছারা ধনী রোমানদের গৃহস্থালী 
IF, প্রভুর সেবা, ম্যানেজারের কাজ করান হত | যে দাস স্বাধীনতা- 
প্রিয় ছিল তাদের asthe থিয়েটার বা সার্কাসে নিরস্ত্র অবস্থায় fas 


দাস fea | গ্রীস দেশ জয় 
জিত নরনারীদের বন্দী করে 
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পশুর£সহিত যুদ্ধ করতে ছেড়ে দেওয়া হত। হিংস্র বাঘ ও সিংহের 
সহিত হতভাগ্য দাসকে খালি হাতে বা সামান্য অস্ত্র দ্বার! লড়তে হত। 
এই অসম যুদ্ধে হতভাগ্য. দাস শেষ পর্যস্ত মারা পড়ত। এ্যাক্ষি 
থিয়েটারের চারদিকে গ্যালারীতে বসে রোমানরা এই যুদ্ধের দৃশ্য 
উপভোগ করত । দাস শ্রমের উপর নির্ভর করার ফলে রোমানরা 


ক্রমে বিলাসী ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে । তাঁদের কষ্ট-সহিষ্ণুত৷। ও Boy 
কমে:যায়। ফলে রোমের পতন আরম্ভ হয় । 


নর এ্যাম্ষি থিয়েটার 

রোমের! দাসের এই অসহনীয় অবস্থা, হতে মুক্তির জন্য মঝে 
মাঝে বিদ্রোহ করত ৷ রোমের আইনে বিদ্রোহের শাস্তি ছিল মৃত্যু | 
প্রাচীন সপার্টায় যেমন হেলোট বিদ্রোহ হত, প্রাচীন রোমে সেরূপ 
মাঝে মাঝে দাস বিদ্রোহ হত। সিসিলিতে ইউনাস নামে দাসের 
নেতৃত্বে একবার দাস বিদ্রোহ ঘটে । ৭৩ খ্রীঃ পুঃ স্পাটাকাস নামে 
একজন গ্রীক দাস রোমের সকল TACHA রোমের অত্যাচারী ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান দেন। রোমান খামারগুলি হতে হাজার 
হাজার দাস স্পাটাকাসের দলে যোগ দেন । বীর স্পার্টাকাস তাদের 
সংগঠিত করেন। ফলে দক্ষিণ ইটালী কিছুদিনের জন্য দাসদের 
অধীনে চলে যায়! কিন্তু রোমান সেনাদল শেষ পর্যন্ত স্পাটাকাসের 
বিদ্রোহ দমন করে | বিদ্রোহী দাসদের শুলে চড়িয়ে aime দেওয়। 
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হয়। বিখ্যাত লেখক হাওয়ার্ড ফাষ্ট, স্পার্টাকাঁসের জীবন অবলম্বনে 
এক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তোমরা বড় হয়ে তা পড়বে | 
পঞ্চম পাঠঃ জুলিয়াস সিজার ঃ পিউনিক যুদ্ধে কার্থেজকে 
ধ্বংস করার পর রোমের সাম্রাজ্য দ্রুত বিস্তৃত হয়। রোমের সাম্রাজ্য 
বাড়বার ফলে রোমের এক শ্রেণীর লোক ব্যবসা-বাণিজ্য ও শাসন 
ক্ষমতা ভোগ করে খুবই ধনী হয়ে উঠে। তারাই সিনেটে সর্বেসর্বা 
. হয়ে দ্াড়ায়। তাদের স্বার্থেই রাষ্ট্রের 
নীতি নির্ধারিত হয়। এজন্য রোমের 
সাধারণ লোকদের মনে ঘোর অশান্তি 
দেখা দেয়। রোমের কোন কোন: 
সেনাপতি সাধারণ লোকের সমর্থন নিয়ে 
সিনেটের ক্ষমতা খর্ব করার কাজে 
এগিয়ে আসেন। এই সেনাপতিদের 
মধ্যে প্রধান ছিলেন জুলিয়াস সিজার | 
{ সিজারের প্রধান প্রতিদ্বন্থী ছিলেন 
জুলিয়াস সিজার পম্পি নামক অপর এক সেনাপতি | 
পম্পি সিনেটের পক্ষ নিয়ে সিজ্জারের বিরুদ্ধে অন্তর ধরেন। পম্পি 
স্পেন হতে সিজ্জারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত 
সিজারের হাতে পম্পি পরাস্ত ছন । সিজার রোমে তার একনায়কতন্ত 
স্থাপন করেন। তিনি রাজা উপাধি ন! নিয়ে সিনেটকেও নায্য 
মর্যাদ! দেন। জুলিয়াস feta নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা ন। 
করলেও কার্যতঃ তিনি মুকুট-বিহীন রাজ! ছিলেন। তিনি নিজেকে 
ঈশ্বরের আশীর্বাদপৃত বলে মনে করতেন। সিজার ছিলেন পৃথিবীর 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি | তিনি গলদেশ বা ফ্রান্স জয় করেন। 
তিনি ভূমধ্যসাগর পার হয়ে অতি সহজে মিশর দেশ জয় করেন। 
তিনি মিশরে তার অসাধারণ সফলতার কথা৷ তিনটি বাক্যে রোমের 
পিনেটকে জানিয়ে দেন। এই তিনটি বাক্য ছিল, ‘আমি এলাম ; 
আমি দেখলাম? জয় করলাম”। তিনি মিশর জয় করে মিশরের রাণী 
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ক্লিওপেট্রার প্রেমে পড়েন । ক্লিওপেট্রা ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী 
কিন্ত হদয়-হীনী। জুলিয়াস সিজার রোমের উন্নতির জন্য শাসন 
সংস্কার করেন। গরীব লোকদের জন্য রোমে কম দামে AID বিক্রয়ের 
বাবস্থা ছিল। তিনি কম দামে ato বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি 
রোমের পুরাতন পঞ্জিকা বা ক্যালেণ্ডার বন্ধ করে, মিশরের সৌর 
প্জিকা বা ক্যালেণ্ডার চালু করেন | তিনি রোম নগরীতে বহু প্রাসাদ 
গডেন। সিজার এুকনায়কতন্তর স্থাপন করলে, অনেকে মনে করেন যে 
তিনি সম্রাট হওয়ার চেষ্টায় আছেন। এজন্য তাঁকে হত্যা করার 
চক্রান্ত হয় । শেষ পর্যন্ত সিজারের প্রতিদন্দী ক্রটাস তাকে হত্যা 
করেন | : 

সিক্মারের হত্যার পর রোমে প্রজাতন্ত্র স্থায়ী হয় নাই । সিজারের 
্রাতুপুত্র অক্েভিয়াস, অগাষ্টাস সিজার নাম নিয়ে রোমের প্রথম 
সম্রাট হন। অগাষ্টাসের পর রোমে সপ্রাটতন্ত্রের শাসন চলতে 
থাকে। এই সকল সমাটদের আমলে রোম সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল অটুট 
aire | রোমের শাসনব্যবস্থা ও আইন সুগঠিত করা হয়। কিন্ত 
রোমের সকল সম্রাট সমান যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন ন1।. সম্রাট 
ক্যালিগুলা ছিলেন ঘোর নিষ্ঠুর ও আঁধপাগল । সম্মাট নীরে। ছিলেন 
খামখেয়ালী ও অত্যাচারী | একটি গল্প হতে জানা যায় যে, নীরো 
রোম নগরীতে আগুন লাগিয়ে শহর যখন জলতে থাকে তাতে মজা 
দেখেন এবং এ সঙ্গে বীণা বাঞ্জান। কেহ কেহ বলেন গে, পুরাতন 
eaten রোম নগরকে ধ্বংস করে নূতন করে গড়বার TY নীরো। 
তাতে আগুন লাগিয়ে দেন। যাই হোক নীরোর হৃদয়হীনত। 
বিশেষ নিন্দিত হয়। সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস ছিলেন সুশাসক 
এবং পপ্তিত। ARTE কনষ্টানটাইন দেখেন যে রোমের সাম্রাজ্য খুব 
বড় হয়ে গেছে । ogy তিনি রোম সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী 
বাইজানটিয়াম নগরে স্থাপন করেন | কনষ্টানটাইনের নীম অন্থুসারে 
এই রাজধানীর নাম হয় কনষ্টানটিনোপল। কনষ্টানটাইন খীষ্টধর্ম 


গ্রহণ করেন। এর ফলে রোম সাম্রাজ্যে শ্রী্টর্সের প্রসার ঘটে । 
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ad পাঠঃ রোম সাআজ্যের পত্তন £ঃ সম্রাট কনষ্টানটাইনের 
আমলে রোমের ছুই রাজধানী যথা রোম ও কনষ্টানটিনোপল স্থাপিত 
হয়ে, ক্রমে রোমের. সাত্রাজ্য ছুই ভাগ হয়ে যায়। পূর্ব রোমান 
সাআ্াজ্যের রাজধানী হয় কনষ্টানটিনোপল এবং পশ্চিমের রাজধানী 
হয় রোম। ছুই রাজধানীতে ছুই সম্রাট রাজত্ব করতে থাকেন | 
এর ফলে রোমান সাআজ্যের এঁক্য বিনষ্ট হয়। রোমান সেনাঁদলে 
ক্রমে খাঁটি রোমানদের সংখ্যা কমে যায়। ফলে বর্বর জাতির 
লোকেদের রোমান সেনাদলে নিয়োগ করা হয়৷ এই বর্বর জাতি 
তাড়াতাড়ি রোমান কায়দায় যুদ্ধ-বিগ্রহ শিখে ফেলে । ইতিমধ্যে 
সাত্মাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এদিকে জ্রান্ধ, গথ, 
ভ্যাগাল, হুণ প্রভৃতি বর্বর জাতি রোমান সাগ্রাজ্য আক্রমণ করে এর 
কিছু অংশ, অধিকার করে। এভাবে রোমের শাসনব্যবস্থা দুর্বল 
হয়ে পড়ে এবং রোমের সেনাদলে অন্য জাতির লোক ঢুকলে এই 
সেনাদলের জাতীয়ভাব নষ্ট হয় । ফলে বর্বর জাতির নিকট রোমানরা 
পরাস্ত হয়। শেষ পর্যন্ত বর্বর জাতির আক্রমণে পশ্চিমের রোমান 
সম্রাট রোমুলাস অগার্ট,লাস ৪৭৬ খ্ৰীঃ পুঃ পদচ্যুত হলে পশ্চিম রোমান 
সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। কনষ্টার্টিনোপলে পূর্ব রোমান alates 
পশ্চিম সাআজ্যের পতনের পরেও কিছুকাল aety থাকে। পূর্ব 
সাত্রাজ্যের সত্রাটর! পূর্ব ইউরোপ প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে রাজ ক 
থাকেন। 

সপ্তম পাঠঃ রোমের জভ্যভাঃ তোমরা আগে রোমের 
নাগরিকদের দ্বারা দাসদের প্রতি নিষ্ঠুরতার কথা পড়েছ। এমন কি 
প্লিবিয়ানদের বঞ্চিত করে প্যাট্রিসিয়ানরা সকল স্থুবিধা ভোগ করত। 
এটা ছিল রোমের সভ্যতার খারাপ দিক। অপর দিকে রোমের 
সভ্যতার অনেক ভাল দিকও ছিল। রোমান সমাটরা সাম্রাজ্যের 
বিভিন্ন অঞ্চলে বহু রাস্তাঘাট তৈরী করে রোমের সহিত বিভিন্ন 
অঞ্চলের যোগাযোগ বাড়ান । রোমানরা বহু শহর স্থাপন করে শহরটি 
প্রাচীর দিয়ে ঘিরে ফেলত। সাআজ্যের নান! স্থানে এরূপ শহর 
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স্থাপিত হয়। রোমান সাম্রাজ্যের এই শহরগুলি ছিল নাগরিক 
সভ্যতার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র । রোমানরা সাম্রাজ্যে, সবত্র 
আইন-শৃংখলা স্থাপন করে। স্পেন, মিশর, মেসোপটেমিয়া ও 
ইউরোপে রোমান শাসকরা অরাজকতা বন্ধ করেন৷ সাআ্রাজ্যের সর্বত্র 
রোমানরা তাদের বিখ্যাত আইন বা রোমান ল চালু করে। 
রোমানদের ফৌজদারী আইন ছিল খুবই সভ্য । রোমান সম্রাট 
জাষ্টিনিয়ান আইনগুলি সংকলন করে কোড জাষ্টিনিয়ান নামে 
আইনগুলি প্রচার ey ইউরোপের আধুনিক আইন রোমান 
আইনের নিকট খণী। রোমানর। নানাস্থানে হলঘর, হাসপাতাল ও 
পাঠাগার স্থাপন করত। এর ফলে শিল্প-সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে। 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে রোমের বিখ্যাত কবি wifear তার ঈনিড কাব্য 
রচনা করেন । রোমের ছুই এ্রতিহাসিক লিভি ও ট্যাজিটাস তাঁদের ' 
বিখ্যাত ইতিহাস aval করেন। রোমের ভাষা ছিল লাটিন। এই 
ভাষ! ইউরোপের একটি শ্রেষ্ঠ ভাষায় পরিণত হয়। 

Heats তোমরা আগেই পড়েছ যে ইহুদি জাতি প্যালেষ্টাইনে 
বসবাস করত। এক সময় প্যালেষ্টাইন দেশটি রোমান সম্রাটের 
অধীনে আসে। রোমান ABBA যখন প্যালেষ্টাইন শাসন করেন, 
‘সেই সময় প্যালেষ্টাইনের নাজারেথ গ্রামে এক ছুতার মিস্ত্রী জৌসেফের 

' ঘরে এক শিশু ভন্মায়। এই শিশুর মা! ছিলেন মেরী | এই শিশুর 
নাম ছিল যীশু । যীশু বড় হয়ে যে ধর্মমত প্রচার করেন তার নাম 
‘হুল aR যীশুখীষ্টের নাম হতে এই ধর্মের নাম খ্রীষ্টধর্ম হয়েছে। 
 ইচছদিরা ছিল এক নির্যাতিত জাতি। তাছাড়া সুদখোর মহাজনের! 
তাদের উপর বেশ অত্যাচার করত। যীশু নিগীড়িত মানুষের মুক্তির 

, কথা বলেন। তিনি মানুষের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এবং 
£ন্তায়নীতি মেনে চলার কথা বলেন । তিনি বলেন যে যদি মানুষ 
ঈশ্বরের আদেশ পালন করে তবে পৃথিবীতে স্বর্গ রাজ্য স্থাপিত হবে। 
যীশু ছিলেন অহিংসার পূজারী | তিনি সকলকে লোঁভ ত্যাগ করতে 
বলেন। মানুষকে ভাই মনে করে সংপথে চলতে উপদেশ দেন। 


১১৪ প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী . 


ন্যায়ের জন্য কষ্ট স্বীকার করতে তিনি বলেন । সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর 
লোক যীশুর fy হয়। যীশুর- এই নূতন ধর্ম প্রচারের ফলে 
পুরোহিতরা বিরক্ত হন। কারণ লোকে যীশুর ধর্ম গ্রহণ করলে 
পুরোহিতদের জুলুম বন্ধ হয়। পুরোহিতর! যীশুকে বিধর্মী বলে 
শাস্তি দিতে মনস্থ করে। জুডাস নামে যীশুর এক শিষ্য তাকে 
পুরোহিতদের নিকট ধরিয়ে দেয়। পুরোহিতরা রোমান শাসন কর্তার 
কাছে এই মিথ্যা অভিযোগ করে যে Te সরকুুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
প্রচার করছেন। এই সময় জেরুজালেমের রোমান শাসন কর্তী 
ছিলেন পিয়াস পাইলেট । তিনি জেরুজালেমের পুরোহিত সভার 
সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে যীশুর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। উত্তেজিত 
. জনতার ইচ্ছায় Tere কুশে চড়িয়ে, হাতে পায়ে পেরেক বাধে হত্যা 
করা হয়। মৃত্যুকালে মহামানব যীশু তার নির্যাতনকারীদের মুক্তির 
জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন। ded আত্মত্যাগ দরিদ্র 
জনসাধারণের মনে নুতন চেতনা স্থষ্টি করে। 
যীশুর মৃত্যুর পর তার ধর্মমত দ্রুত জনপ্রিয় zai সমাজের 
নির্যাতিত লোকেরা এই ধর্মের প্রতি আকুষ্ট হয়। রোমান সম্রাটরা 
আশঙ্কা করতেন যে শ্রীষটধর্ম প্রতিষ্ঠিত হলে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা 
ব্রা হয়ে AICS | এজন্য তাঁদের আদেশে খৃষ্টানদের উপর বহু 
নির্যাতন চালান হয়। খ্রীষ্টধ্াবলস্বীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু 
অত্যাচারের ফলে Seta জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে | বহু দেশে 
এই ধর্ম বিস্তার লাভ করে। শেষ পর্যন্ত রোমান AA কনষ্টানটাইন 
৩১২ খ্রীঃ নিজে খ্ৰীষ্টধৰ্ম গ্রহণ করেন | এর কলে এই ধর্মের উপর 
বাধানিষেধ দূর হয়। ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম ws ছড়িয়ে পড়ে। Ae 
ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে ওন্ড UNS ও যীশুর বাণী সমন্বিত নিউ GLAD 
ল্যাটিন ভাবায় রচিত হলে বহু লোকে বাইবেলের বাণী পড়তে 
পারে। 


Jaq Sais 
চীনের সভ্যতা 

প্রথম পাঠঃ চীনের প্রাচীন রাজবংশসমূহ £. তোমরা 
SI যুগে চীনের সভ্যতার কথা আগে পড়েছে (পৃঃ ৪৯ দেখ )। 
চীনে শাং রাজবংশেব পর আসে চউ বা চৌ রাজবংশ । চৌ রাজবংশ 
খ্রীঃ পৃঃ ১১২২ হতে প্রায় নয় শত বছর ধরে রাজত্ব করে। চৌ 
রাজাদের আমলে চীনের সামন্ত শাসকরা নিজ নিজ অঞ্চলে স্বাধীন 
হয়ে বসে। এর ফলে চীনের এঁক্য নষ্ট হয়। চীন দেশ প্রায় ৫৫টি 
পৃথক রাজ্যে ভাগ হয়ে যায় । চৌ রাজাদের এই যুগকে সামন্ত যুগ 
বল! হয়। ইহার পর বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চীনদেশে 
২২৫ খ্রীঃ পৃঃ (মতান্তরে ২৪৯- খ্রীঃ পৃঃ) চীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা 
হয়। চীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সম্রাট চীন-সি-হুয়াং-টি' 
(মতান্তরে চিন-সি-ুয়াংদে )। তাকে “চীনের বিসমার্ক” বলা 
হয়। বিসমর্কে যেমন বিভক্ত জার্মানীকে এক্যবদ্ধ করেন, সেরূপ 
চীন-সি-হুয়াংটি খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত চীনকে এক্যবদ্ধ করেন। 
তিনিই ছিলেন চীন সাআাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা | তিনি ১২ বছর বয়সে 
সিংহাসনে বসেন । ২৫ বছর বয়সে তিনি চীনের বিভিন্ন রাজ্য জয় 
করে তাঁর অধীনে এক্যবদ্ধ করেন | 

চীন-সি-হুয়াং-টি ছিলেন নেপোলিয়নের হ্যায় যোদ্ধা ও সংগঠক | 
তিনি প্রদেশগচলির ক্ষমতা কমিয়ে দেন। চীনের শাসনব্যবস্থাকে 
তিনি দৃঢ়" করেন। তিনি ম্যাগ্ডারিন নামে এক ধরণের শিক্ষিত 
লোকদের সরকারী কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করেন। তিনি সমগ্র 
চীন দেশকে একই আইন 'ও একই মুদ্রা! ব্যবস্থার অধীনে আনেন | 
বড় বড় জমিদারীগুলি ভেঙ্গে তিনি ছোট চাষীদের জমির মালিকানা 
দেন। রাস্তাঘাট তৈরী করে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে 
যোগাযোগ বাড়ান! তীর রাজধানীর নাম ছিল হেনান আং। তিনি 
লোককে হাতে-কলমে কাজ শিখতে উৎসাহ দেন। তিনি পণ্ডিত 


১১৬ প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 


ও দার্শানিকদের বিশেষ আমল দিতেন all দেশের জন্য নিজে যা 
ভাল মনে করতেন তিনি তাই করতেন। তিনি হুকুম দেন যে তাকে 
চীনের প্রথম সম্রাট বলে লোকে বলবে এবং তার বংশধররা চীনের 
FID হবে। 
সম্রাট চীন-সি-হুয়াংটির অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব ছিল চীনের 
সীমান্তে প্রাচীর নির্মাণ করা। তাতার বা মোঙ্গোল জাতির আক্রমণ 
প্রতিহত করবার জন্য তিনি চীনের উত্তর সীমান্তে এই প্রাচীর সির্সাণ 
: করেন। এই প্রাচীর থুব দীর্ঘ ছিল । মাঝে মাঝে যাতায়াতের জন্য 
ভাতে বড় বড় সিংদরজ! বসান ছিল। গল্প আছে যে এই প্রাচীরের 


মাথা এত Dew! ছিল ঘোডসোয়াররা এর উপর arth ছুটাতে 
পারত। পৃথিবীর 'অন্ততম আশ্চর্য হিসাবে “চীনের প্রাচীর ধরা 
BE |) অসংখ্য, লোক SSA বহর অতি arom জনে 
প্রাচীর নির্মাণ করে | ঃ 


দ্বিতীয় পাঠ: লাওতসে : কনফুসিয়াস £ চীনের সামন্ত 
যুগে চৌ সম্রাটদের আমলে বিখ্যাত দার্শনিক লাওৎসের জন্ম হয়। 


চীনের সত্যত! ১১৭ 
তিনি তাঁও-তে-চিং (মতান্তরে দো-হুং-জিং ) নামে এক গ্রন্থ রচন! 
করেন । তাও কথাটির অর্থ হল পথ বাঁ উপায় এবং ‘তে’ কথাটির 
অর্থ হল ধর্ম বা সত্য পথ। সুতরাং গ্রন্থটির নাম হল চীনের সত্য 
পথ) লাওৎসে মনে করতেন যে, প্রকৃতির নিয়মই হল 'আসল সত্য | 
তিনি চীনাদের প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলার কথা| বলেন। লাওসে 
ঈশ্বর বা ভগবানের অস্তিত স্বীকার করতেন না। নীতিভ্ঞান অনুসারে 
চললে শান্তি পাবে বলে তিনি মনে করতেন | 

চীনের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন কনফুসিয়াস। চীনের 
লু রাজ্যে এক বনেদি অথচ দরিদ্র পরিবারে তার 94 হয়! 
কনফুসিয়াস দেখতে খুব কুৎসিৎ 
feria একবার (তিনি হারিয়ে 
যান। কিন্তু ভার চেহারার 
বিবরণ দিলে লোকে তাকে 
সহজে খুঁজে বের করে। লোকে 
বলত যে তার চেহারায় ৪৯ 
রকমের খুঁত ছিল । কনফুসিয়াসের 
মস্তি ্ধ ও হৃদয় ছিল অসাধারণ | 
তিনি ছিলেন খুবই বিনয়ী এবং 
নির্ভোভ। WA ও দুঃখ কিছুতেই, 
তিনি বিচলিত হতেন ai তিনি 
চারটি বিষয় -সর্বদা পালন 
করতেন । (১) কোন বিষয় 
সম্পর্কে ভালভাবে না cea 
আগে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতেন ai (২) তিনি এক তরফা মত 
নিতেন ন! ৷ সর্বদা অন্য পক্ষের মত বিবেচনা করতেন | (৩) তিনি 
কোন বিষয়ে জেদ প্রকাশ করতেন না। (৪) তিনি অহঙ্কার বরুন, 
নাঁ। তিনি অন্যায়ের সহিত আপোষ করতেন ন!। সহ টাকা দিলেও 
তিনি কোন অত্যাচারী রাজার চাকুরী নিতেন A! কনফুসি 


০১৮ প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 


ছিলেন ব্যক্তি স্বাধীনতার পূজারী । কনফুসিয়াস তীর দার্শনিক মত 
প্রচার করলে তার হাজার হাজার শিষ্য জুটে যায়। কনফুসিয়াসের 
দর্শন চীনের জাতীয় ধারায় বিশেষ প্রভাব ফেলে ৷. 

কনফুসিয়াস চরিত্র গঠন ও সং আচরণের উপর ভোর দিতেন | 
তিনি ভগবান বা আত্মার কথা বলেন নাই |. তিনি সমাজকে উন্নত 
করার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। মানুষকে সমাজের প্রতি দায়িত্ব 
পালনের জন্য তিনি বলেছেন। মানুষের মধ্যে যদি ভালমন্দ জ্ঞানের 
উদয় না'হয় তবে সমাজ ভেডে গড়বে বলে তিনি মনে করতেন | প্রতি 


ব্যক্তির কি ভাবে কাজ কর! উচিত সে সম্পর্কে তিনি আচরণ বিধি 


দিয়েছেন। সন্তানরা যাতে পিতামাতাকে মান্য করে চলে এজন্য 
কনফুসিয়াস পরামর্শ দিয়েছেন | যদি প্রতি ব্যক্তি নিজে সৎ আচরণ 
করে তবে পরিবার সৎ হবে। যদি পরিবার সং হয় তবে সমাজও সং 
হবে বলে তিনি মনে করতেন। অপরকে উপদেশ দেওয়ার আগে 
নিজে ত! পালন করার কথা তিনি বলেন। তিনি মনে করতেন যে 
প্রতি রাষ্ট্রের উচিত প্রজ্জাসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করা । কারণ প্রজারাই 
হল রাষ্ট্রের শক্তির উৎস | 

কনফুসিয়াসের মৃত্যুর পর চীন দেশ তার বাণী ও আদেশকে গ্রহণ 


করে। শত শত বছর ধরে চীনাদের সমাজ ও জীবন কনফুসিয়াসের 
আদর্শ ছারা প্রভাবিত হয়েছে | - 


দশান্ম Sets 
প্রাচীন ভারতের সভ্যতা 
জন Sats আর্যদের ভারতে আগষনঃ তোমরা আগে 
(পৃঃ ৪০) তাত্রযুগের ভারতের প্রাক রতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার কথা 
পড়েছ। সিন্ধু সত্যতার পতনের পর ভারতে আর্যদের সভ্যতার উদয় 
হয়। অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন যে, আর্ধজাতি বাহির হতে 
ভারতে বসবাস করতে মল ites হত রর 


o 
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এতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয় বলে অনেকে মনে করেন । আর্ধ 
জাতি ভারতে আসবার আগে কোথায় বাস করত তা সঠিক ভানা 
যায় না। অনেক পণ্ডিতের মতে আর্য জাতি আদিতে মধ্য এশিয়ার 
১ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে বা কাস্পিয়ান হ্রদের তীরে বাস করত । 
আর্ধদের মূল ভাষার পরিচয় খক্বেদের সংস্কতে পাওয়া যায়। বেদের 
ভাষার সহিত গ্রীক, ল্যাটিন ও প্রাচীন পারসীক ভাষার যোগ দেখা 
যায়। সুতরাং, প্রাচীন আর্যদের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক বা ল্যাটিন 
ভাষাভাষী লোকেদের রক্ত-সম্পর্ক ছিল বলা যাঁয়। ১৫০০-_১৪০০ 
খ্ৰীঃ পুঃ আর্ধরা ভারতে আসে বলে পণ্ডিতর! মনে করেন। এক 
শ্রেণীর পণ্ডিত মনে করেন যে, আর্ধরা বাহির হতে ভারতে আসে নাই। 
তারা৷ প্রথম থেকে ভারতেই বাস Faw | ভারত হতে পৃথিবীর অন্যান্য 
অঞ্চলে তারা ছড়িয়ে পড়ে । তবে অধিকাংশ পণ্ডিত এই মত 
'অগ্রাহা করেন | 
বেদ ও বৈদিক সাহিভ্যঃ আর্যদের ভাষা ছিল বৈদিক সংস্কৃত। 
আর্ধরা এই AHS সুন্দর cate রচনা করত। এই স্তোন্রগুলি 
একত্র করে বেদ নাম দেওয়া হয়েছে | আর্র! মনে করত যে, বেদ হল 
অপৌরুষেয় অর্থাৎ ভগবানের বাক্য । কোন মানুষ ইহা সৃষ্টি করে 
নাই৷, বেদ প্রথমে লিখিত ছিল না । খধিদের নিকট হতে তাদের 
fags কানে শুনে ইহা মনে রাখত। এজন্য বেদের সাহিত্যকে 
্রুতি! a কানে শোনা, 'স্থৃতি’ বা মনে রাখা বলা হয়। ঠিক কোন 
সময় বৈদিক সাহিত্য লিপিবদ্ধ হয়, তা Stal যায় না। বেদের সংখ্যা 
হল চারটি যথা, A, সাম, যজুঃ অথর্ব । এর মধ্যে খকৃবেদ হল 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। থাক্‌ বেদের স্তরোত্রগুলি ধারা রচনা করেছিলেন 
তীর ছিলেন কবি ও ভাবুক প্রকৃতির লোক। প্রাকৃতিক শক্তিকে 
দেবতা হিসাবে তীরা প্তরোত্র দ্বার বন্দনা করেন। AS বেদে এই সকল 
দেবতার স্তব রচনা করা হয়েছে। এই স্তবগুলি বেশ সুন্দর ছন্দে রচিত। 
সাম বেদ গানের পদের আকারে রচিত হয়েছে ৷ সাম বেদকে আবৃত্তি 
করলে এই আবৃত্তিকে সামগান বলা হয়। অথর্ব বেদে চিকিৎসা, wy, 
|) 
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মন্ত্র প্রভৃতির কথা আছে বেদের চার ভাগ আছে যথা, সংহিতা; 
ব্ৰাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিবদ। উপনিষদকে বেদান্ত - বলা হয়। 
কারণ বেদের শেষভাগে ইহা রচিত হয় । পৃথিবীর সকল শক্তির মূলে 
এক মহাশক্তি ব্রহ্ম বিরাজ করেন বলে বেদান্তে বলা হয়েছে। এই 
শক্তিকে জানতে পারলে হৃত্যুকেও AAI ভয় পাবে না বলে বেদান্ত 
বলা হয়। নু 
fasta পাঠ: আর্যদের সমাজ ব্যবস্থা ও জাতিভেদ প্রথা : 
আর্ষরা ভারতে আসবার আগে এই দেশে যারা বাস করত তাদের সঙ্গে 
আগন্তক আর্যদের লড়াই বাধে । আদি অধিবাসীদের মধ্যে যারা 
আর্ধদের অধীনতা স্বীকার করে তাদের নাম হয় দাস বা শৃদ্র। বারা! 
WI স্বীকার না৷ করে বনে, জঙ্গলে, পাহাড়ে আশ্রয় নেয় তাদের নাম 
হয় oats | 
আর্ধরা এদেশে বনবাস করবার পর সমাজে চারটি বর্ণ বা জাতি 
চালু করে। thal যে চারটি বর্ণ বা জাতি ভাগ করে তা ছিল 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুত্র। : খক্‌ বেদের পুরুষ সুক্তে এই চার বর্ণের 
কথা বলা হয়েছে। AR বেদের পুরুষ স্ুক্তে আছে যে স্থষ্টিকর্তা ব্রহ্মার 
মুখ হতে ব্ৰাহ্মণ, বাহু হতে ক্ষত্রিয়, উরু হতে বৈশ্য এবং পায়ের পাতা 
হতে Ma উৎপত্তি হয়। বহু পণ্ডিত মনে করেন যে, খক্‌'বেদের 
পুরুষ AS গোড়ায় ঝক্‌ বেদে ছিল না পরে ইহা রচনা, করে Ag 
বেদে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই কাজের উদ্দেশ্য ছিল জাতিভেদ প্রথাকে 
বেদের সাহায্যে সমর্থন করা | 
সম্ভবতঃ AF বেদের যুগে জাতিভেদ প্রথ। প্রবল ছিল ay | খক্‌ 
বেদের যুগে এক বর্ণের লোক যোগ্যত। থাকলে অন্ত বর্ণে স্থান পেত। 
তোমরা বিশ্বামিত্র afta গল্প জান। তিনি ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ 
করলেও নিজ গুণ অনুসারে AA বা Sia শ্রেণীতে স্থান পান। খক্‌ 
বেদের যুগে জাতিভেদ প্রথা বংশানুক্রমিক ছিল না৷ বলে মনে কর! হয়। 
পণ্ডিতের! মনে করেন যে, পরবর্তী যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণী সমাজে 
তাদের আধিপত্য দৃঢ় করবার জহা জাতিভেদ প্রথাকে স্থায়ী করে দেয়! 


মি 


প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ১২১ 


এজন্য জন্ম স্থুত্রে জাতি ভাগ করার প্রথা চালু করা হয় অর্থাৎ যে লোক 
যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করত তার গুণ থাকলেও তাকে অন্ত জাতিতে 
গ্রহণ করা হত না । জাতিভেদ প্রথার বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে এক 
জাতির লোক অন্য জাতির সহিত বিবাহ, খাওয়া-দাওয়া বা সামাজিক 
মেলামেশা করতে পারত না|. এই ব্যবস্থাকে অস্পুশ্যতা বলে অর্থাৎ 
অপ্পৃশ্য মনে করে তার সঙ্গ পরিত্যাগ করা । অনেক আধুনিক 
পণ্ডিত মনে করেন যে, জাতিভেদ ছিল এক শোষণমূলক প্রথা । 
প্রাচীন গ্রীন ও রোমের দাস প্রথার মত কয়েকটি শ্রেণী বাকী :লোরুদের 
সমাজে কষ্টকর কাজ করতে বাধ্য FAS | আবার অনেক পণ্ডিত এই 
মত অগ্রাহ্য করেন | 

ব্রাহ্মণের! যাগ, যজ্ঞ, পুজা A রাঁজকার্ষে সন্ত্রা দেওয়ার কাজ 
করত | সমাজ ব্রাহ্মণদের বিধান অনুযায়ী চলত ৷  ত্রাক্মণদেরই বেদ 
বা শাস্ত্র পাঠ করার অধিকার ছিল | ক্ষত্রিয়েরা রাজত্ব করা, যুদ্ধ করা, 
শাসনকাৰ্য পরিচালনার দায়িত্ব পায় | বৈশ্যরা ব্যবসা, বাণিজ্য ও কৃষি 
কাজ করত। শুদ্র বা দাসেরা আর্য জাতির সেবা Baw | সমাজের 
যে সকল নোংরা ও কঠিন কাজ ছিল সেগুলি sana উপর চাপিয়ে 
দেওয়া যত | 

আৰ্যরা বিভিন্ন পরিবারে গঠিত হয়ে বাস করত। কিছু সংখ্যক 
পরিবার নিয়ে গোত্র বা গোষ্ঠী গঠিত হত। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ 
পুরুষ ছিল পরিবারের কর্তা.। কর্তার কথামত পরিবারের সকলে 
চলত | Sal একান্নবর্তী বা যৌথ পরিবারে বাস করত 1 বৈদিক 
যুগের গোড়ার দিকে সমাজে নারীর মর্যাদা ছিল। ঘোষা, অপালা, 
গার্গী প্রভৃতি নারীর! বেদ চর্চা করে বিখ্যাত হন। বৈদিক যুগের 
শেষ দিকে নারীদের স্বাধীনতা কমে যায়। পুরুষেরা বন্ধ বিবাহ 
আরম্ভ করে। পণ প্রথা চালু হয়। বৈদিক যুগে সমাজের উচ্চবর্ণের 
লোকের জীবনকে চারটি আশ্রম বাঁ পর্যায়ে ভাগ করা হত, যথা 
ব্ৰহ্মচৰ্য, গাৰ্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্যাস । বাল্যে ও কৈশোরে গুরুগৃহে 
শান্ত্রপাঠ ছিল প্রথম আশ্রম । পরে বিবাহ করে গাহঁন্থা ধর্ম পালন 
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ছিল দ্বিতীয় আশ্রম। প্রৌঢ় বয়সে সংসার ছেড়ে বন্বে বাস করাকে 
THAR বলা হত। অবশেষে গৃহত্যাগ করে A জীবন গ্রহণকে 
সম্যাস বলা হত। . 474 a 

বৈদিক যুগে লোকে ভাত, রুটি, পিঠা, ঘ্বৃত, মাখন CAT | আমিষ 
খাবার হিসাবে ছাগমাংস, মাছ প্রভৃতি খেত। গোমাংস ভক্ষণ 
গোড়ার দিকে বোধ হয় নিষিদ্ধ ছিল না । পরে ইহা! নিষিদ্ধ হয়। 
আর্ধরা স্থুরা পান করত। সোমরস নামে এক প্রকার মগ্ও তারা 
পান করত। লোকে তুলার ও রেশমের, কাপড় পরত | পুরুষেরা 
যুতি ও উত্তরীয় পরত, নারীরা দেহের নিশ্নভাগে এক খণ্ড বস্তু ও 
উধ্বভাগে আর এক খণ্ড ay পরত ৷ কোমরের নীচে নীবী নামে 
একখণ্ড TA দ্বারা দেহকে সাজাত। লোকে পাশা খেলা, কুস্তি, শিকার 
করে অবসর সময় কাটাত। 

বৈদিক যুগের লোকের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি ও পশুপালন | 
তাছাড়া লোকে লোহার কাজ, কাঠের কাজ, . চিকিৎসা, পুজা পাঠের 
কাজ করে জীবিকা অর্জন করত। পানি নামে এক শ্রেণীর লৌক 
ব্যবসা-বাণিজ্য করত। এই যুগে সোনার টাকার নাম ছিল fae i 

বৈদিক যুগের ধর্ম fowl: আর্ধনা প্রকৃতির শক্তিকে দেবতা মনে 
করে পুজা করত। বৃষ্টি ও মেঘের দেবতা ছিলেন ইন্দ্র ; সুর্য দেবতা 
ছিলেন মিত্র, জলের দেবতা ছিলেন বরুণ। এই দেবতাদের Af 
লাভের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হত। যজ্ঞের সময় শুকনো কাঠে ঘি 
দিয়ে আগুন জালিয়ে মন্ত্র পড়ে আহুতি দেওয়া হত। যজ্ঞ করার 
জন্য পুরোহিত, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের দরকার হত। যজ্ঞ করার জন্য 
যজ্ঞকর্তীকে বহু অর্থ, গাভী প্রভৃতি ত্রাহ্মণকে দিতে হত । বৈদিক যুগে 
পুরুষ দেবতার প্রাধান্য ছিল। স্বী দেবতার নাম বিশেষ পাওয়া যায় 
না। চিন্তাশীল লোকেরা সর্ধশক্তির আধার ত্ৰহ্মের উপাসনা করে 
HAGA অতীত জীবনে পৌছিবার চেষ্টা করত। 

তৃতীয় পাঠঃ আর্যদের রাজনৈতিক জীবন ঃ আর্রা ভারতে 
আসবার পর রাঁজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলন করে। কোন. কোন. 


প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ১২৩ 


আৰ্য গোষ্ঠীতে অবশ্য গণতান্ত্রিক প্রথায় শাসন চলত বলে জান! যায়৷ 
তবে অধিকাংশ আর্য গোষ্ঠী রাজার দ্বারাই শাসিত হত। রাজা বংশ 
পরম্পরায় শাসন করতেন | সিংহাসনে বসবার সময় রাজার অভিষেক 
হত | প্রজাদের জীবন, সম্পত্তি রক্ষা ও শাস্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা রাজার 
দায়িত্ব ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দিলে রাজাকে যুদ্ধে যেতে হত। 
পুরোহিত, সেনানী, গ্রামনী প্রভৃতি কর্মচারীরা রাজাকে শাঁসনকার্ষে 
সহায়তা করত | | 
শাসনকার্ধের সুবিধার জন্য আর্ধরা দেশকে কয়েকটি গ্রামে ভাগ 
করে। কয়েকটি গ্রাম দিয়ে বিশ বা জন গঠিত হত। খক্‌ বেদের যুগে 
রাজ্যগুলি ছোট আকারের ছিল। বিভিন্ন রাজাদের মধ্যে রাজ্য 
' অধিকারের জন্য নিরন্তর যুদ্ধ চলত | ঝক্‌ বেদে দশ রাজার যুদ্ধের কথা 
জানা যায়। এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহের কলে কয়েকজন রাজা শক্তিশালী 
. হয়ে রাজ্য বিস্তার করেন | এর ফলে বৈদিক বৃগের শেষ দিকে বড় বড় 
রাজ্য দেখা দেয়। বৃহৎ রাজ্য স্থাপিত হলে এই সকল রাজ্যের রাজার! 
জাকালো৷ উপাধি নেন যথা, সম্রাট, একরাট বা বিরাট । বড় বড় 
রাজারা নিজেদের ক্ষমতা জাহির করার জন্য অশ্বমেধ বা রাজন্ুয় যঞ্জ 
করা আরম্ভ করেন | 
বৈদিক যুগে রাজাকে সাহায্য করবার জন্য সভা ও সমিতি নামে 
দুইটি প্রতিষ্ঠান ছিল। sitet লোকেরা সভার সভ্য হতেন | 
সাধারণ লোকে সমিতির সদস্য ছিল । রাজা এই ছুই সভার পরামর্শ 
নিয়ে চলতেন | 
মহাকাব্য  শ্রীকদের যেমন ইলিয়াড ও গডেসি নামে ge 
মহাকাব্য ছিল; ভারতের আর্যদের তেমন রামায়ণ ও মহাভারত নামে 
ছুই মহাকাব্য ছিল । তোমরা সকলে জান যে মহাকবি ঝষি বাল্মিকী 
রামায়ণ কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে রামচন্দ্রের কীতি-কাহিনী 
এবং লঙ্কার রাজা রাবণের সঙ্গে তার সংগ্রামের বর্ণনা আছে। রাঁবণ 
ছিলেন অনার্য রাজা। রামায়ণ সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত। কেহ কেই 
মনে করেন যে গ্রীক কবি হোমারের প্রভাব রামায়ণের গল্পে দেখা 


১২৪ প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 


যায়। মহাভারত হল এক বিরাট গ্রন্থ । মহষি বেদব্যাস এই গ্রন্থ 
রচনা করেন বলে মনে করা হয়। মহাভারতের মূল গল্প কুরু ও 
পাগুবদের যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে । কিন্তু মহাভারতে অনেক প্রক্ষিপ্ত গল্প 
আছে | কুরু ও পাও্বের বিবাদ উপলক্ষে ভারতের সকল রাজার! হয় 
কুরু না হয় পাগুবের পক্ষে যোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ 
আরম্ভ হয়। অনেকে মনে করেন যে এই যুদ্ধের ফলে ভারতের 
রাজনৈতিক আদর্শের এঁক্য জোরদার হয় । এই যুদ্ধ ১০০০ খ্রীঃ পুঃ 
হয় বলে অনেকে মনে করেন । মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকে হ্যায় ও ধর্মের 
অবতার বলে বর্ণনা করা হয়েছে । মহাভারতে সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি 
সম্পর্কে বহু মূল্যবান কথা আছে। মহাকাব্যের যুগের সমাজে 
জাতিভেদ প্রথা কঠোর ছিল। শৃদ্রদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। 
তাদের বেদ পাঠ বা কোন উচ্চ চিন্তা নিষিদ্ধ ছিল । ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের 
অধিকার রক্ষা করাই ছিল রাজার ধর্ম । সত্য কথা বলা', প্রতিজ্ঞা পালন 
Fal, পিতামাতাকে মান্য করা শ্রেষ্ঠ কর্তব্য মনে করা হত । রাজাদের 
কর্তব্য ছিল গে! জাতি, ব্রাহ্মণ ও বিপন্ন স্ীলোককে রক্ষা করা । এই 
যুগে লোকে বীরত্বের মর্ধাদা দিত। মহাভারতে পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে 
প্রধান বীর ছিলেন ভীম ও erga | 

চতুর্থ ath: জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব $ তোমরা আর্যদের 
ধর্মমতের কথা পড়েছ। এই ধর্মমতকে বৈদিক হিন্দুধর্ম বা! ব্রান্মণ্য 
ধর্ম বলে। ক্রমে ক্রমে বৈদিক ধর্মের মধ্যে নান! দোষ দেখা দেয় । 
Sra ও ক্ষত্রিয় সমাজে প্রধান সুবিধা ভোগ করতে থাকে, বৈশ্য ও 
শৃদ্রদের অবস্থা খারাপ হয় । জাতিভেদ প্রথার ফলে বৈশ্য ও শূদ্রর! 
সমাজের NO ও সম্পদ উৎপাদন করলেও তাদের অস্পৃশ্য বলে মনে 
করা হয়। যাগযজ্ঞ ও -পশুবলি দ্বার! ধর্ম পালনের ব্যবস্থার ফলে 


সাধারণ লোকদের বিশেষ ক্লেশ পেতে হয়। যাগ-যজ্ঞ ও পূজায়. 


ব্রাহ্মণদের দাবী মেটাতে লাধারণ লোকের আধিক দুর্গাতি দেখা দেয় | 
বহুলোক এজন্য ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি আস্থা হারায়। সাধারণ লোকের 
মনে একটি সহজ, সরল ধর্মের জন্য ক্ষুধা দেখা দেয় । খ্রীঃ পুঃ ষষ্ঠ শতকে 


প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ১২৫ 
বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ তাদের ধর্মমত প্রচার করলে বহু লোক 
তা আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে। 

বর্ধমান মহাবীর £ জৈন ধর্মের প্রবর্তক বর্ধমান মহাবীর বৈশালীর 
কুন্দপুর গ্রামে ৫৪০ “gs পূঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞাত্রিক 
ক্ষত্রিয় বংশের লোক 
ছিলেন | মহাঁবীরের যশোদা! 
নামে এক সুন্দরী কন্যার 
as বিবাহ হয়। এই 
বিবাহের ফলে মহাবীরের 
একটি কন্তা সন্তান জন্মায় | 
সন্তানের জন্মের পর মহাবীর 
সংসার জীবনে বিরাগ হয়ে 
জন্নযাস গ্রহণ করেন এবং 
১২ বছর কঠোর GAD 
করেন। ৪২ বছর বয়সে 
তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করে 
জিন ব! জিতেন্দ্ৰিয় হন। 
এই ‘far কথাটি হতে 
সহাবীরের ধর্মমতের নাম 
জৈন ধর্ম হয়। 

ৈনরা মনে করেন যে ২৪ জন CAAT গুরু পর পর জন্মগ্রহণ 
করে জৈন ধর্ম প্রচার করেছেন | ২৩তম তীৰ্থস্কর ছিলেন পার্শ্বনাথ বা 
পরেশনাথ। তিনি এঁতিহাসিক চরিত্র ছিলেন। মহাবীর ছিলেন 
২৪তম এবং শেষ তীৰ্থস্কর | 

মহাঁবীর একথা প্রচার করেন যে জীবন ও জগৎ হল দুঃখে পরিপূর্ণ । 
সানুষ তার কর্মের কলে দুঃখ ভোগ করে মানুষকে কর্মফলের হাত 
হতে মুক্ত হতে হলে পাঁচটি পথ অনুসরণ করা দরকার । এই পঞ্চ পথ 
wats) কাহাকেও আঘাত না কর! ; (২) অহিংসা পালন করা; 


১২৬ প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 


মহাবীর তাহার ধর্মমত চম্পা, বৈশালী, রাজগৃহ, মিথিলা প্রভৃতি 
লে পরার করেন। তানগণদের বিরোধিতা সেও টন ধর্ম বিশেষ 
জনপ্রিয় হয়। জৈন ধর্মমত এখন রাজপুতানা, গুজর 
ব্যাপকভাবে দেখা যায়। মহাবীর তার ধর্ম প্রচার ক 
নগরে দেহত্যাগ করেন। 5 

গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম £ বৌদ্ধ ‘ধর্মের প্রবক্তা ছিলেন গৌতম 


G1 8 পুঃ ষ্ঠ শতকে 
এই ধর্ম প্রচারিত হয়। 
£৫ গৌতমের আদি নাম ছিল 

ee সিদ্ধাৰ্থ । তিনি উত্তর প্রদেশের 
OURS জেলার কপিলাবস্ত 
রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তার 
পিতা শুদ্ধোধন ছিলেন এই 
রাজ্যের প্রধান । তার মায়ের 
নাম ছিল মায়াদেবী | সিদ্ধার্থ 
ছিলেন পিতা-মাতার নয়নের 


18 অঞ্চলে 
রার পর পাবা 


প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ১২৭ 
সুন্দরী Pata সঙ্গে বিবাহ দেন। এই বিবাহের ফলে সিদ্ধার্থের রাহুল 
নামে এক পুত্র সম্তান জন্মে | 

সিদ্ধার্থ দেখেন যে তিনি ক্রমে সংসারে জড়িয়ে পড়ছেন। এজন্য 
তিনি সংসার হতে মুক্তির উপায় ভাবতে থাকেন। একদিন তিনি 
পথে চলবার সময় একটি রোগী, একটি মৃতদেহ এবং একটি জরাগ্রস্থ 
বৃদ্ধকে তিনি দেখেন এই দৃশ্য দেখে তিনি বুঝতে পারেন যে মানুষের 
জীবনে মৃত্যু, জরা, রোগ ও শোক কি ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দেয়। এই 
দুঃখ শোক হতে কি করে মানুষকে মুক্ত কর! যায় একথা ভেবে তার 
মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। মানুষের যুক্তির উপায় খু'জবার Gy তিনি 
২৯ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্যাস গ্রহণ করেন | 

সন্ন্যাস গ্রহণের পর সিদ্ধার্থ বহু গুরুর নিকট সাংখ্যদর্শন পাঠ, শান্তর 
পাঠ ও তপস্তা করেন কিন্তু এত কষ্ট স্বীকার করলেও মানুষ কিভাবে 
রোগ, জরা, মৃত্যুর হাত হতে মুক্তি পাবে তার উত্তর তিনি পান নাই। 
শেষে stata নিকট Cae গ্রামে এক অশথ গাছের নীচে সিদ্ধার্থ 
কঠোর তপস্তায় বসেন | তপস্তা করবার সময় আহার ও ঘুমের অভাবে 
সিদ্ধার্থের শরীর প্রায় ভেঙে পড়ে । এই সময়ে সুজাত! নামে একটি 
গোপ Fal তাঁকে পায়স দিলে তিনি তা আহার করে দেহে বল ata । 
বল লাভের পর সিদ্ধার্থ পুনরায় সেই অশথ গাছের নীচে বসে তপনস্তায় 
মগ্ন হন। শেষ পর্যন্ত তিনি বোধি বা দিব্য জ্ঞান পান। বোধি 
লাভ করার ফলে তার নাম হয় বুদ্ধ । এই অশথ বৃক্ষের নাম হয় 
বোধিবৃক্ষ | দিব্য জ্ঞান লাভ করার পর বুদ্ধ বারাণসী বা কাশীর নিকট 
সারনাথে গিয়ে তীর ধর্ম প্রচার করেন। মগধরাজ বিশ্বিসার ভগবান 
বুদ্ধের শিষ্যত্ব নেন। শ্রাবন্তী, বৈশালী সর্বত্রই দলে দলে লোক- তার 
ধর্মমতকে গ্রহণ করে। সমাজের নিয়বর্ণের লোকেরা যার! ব্রাহ্মণ্য 
ধর্মের প্রভাবে বঞ্চিত ছিল, তারা বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট 
হয়। বুদ্ধের জন্মের তারিখ সম্পর্কে মতভেদ আছে। সম্ভবতঃ 
৫৬৬ খ্রীঃ পুঃ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ৮০ বছর জীবিত থাকার পর 


3৮৭৷৪৮৬ খীঃ পু কুণীনগরে ভগবান বুদ্ধের মহানির্বাণ ay দেহান্তর 


১২৮ প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 


ঘটে। ভগবান বুদ্ধের দেহত্যাগকে মহাপরিনির্ধাণ বলা হয়। বুদ্ধের 
মৃত্যুর পর তার বাণীগুলিকে তার শিষ্যরা সঙ্কলন করেন। একে 
_ ত্ৰিপিটক বা তিনটি পেটিকা বলা হয় ; যথা, বিনয় পিটক, অভিধর্ণ 
পিটক ও সুত্র পিটক ৷ বুদ্ধের পূর্ব জন্ম সম্পর্কে অনেক গল্প ও উপকথা 
আছে। উহাকে জাতকের গল্প বলা হয় বুদ্ধের মৃত্যুর বহু পরে 
বৌদ্ধদের মধ্যে দুইটি সম্প্রদায় দেখা দেয়, যথা হীনযান ও মহাযান ৷ 
হীনযান পন্থীরা আদি বৌদ্ধধর্ম অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ দ্বারা প্রচারিত মূল 
নীতিগুলিতে বিশ্বাস করেন। তারা US পুজা করেন না । তারা 
পালিভাষায় তাদের শাস্ত্র পড়েন । মহাযান aay বুদ্ধের মূতি পুজা 
করেন। তারা সংস্কৃত ভাষায় তাদের শান্ত পড়েন। কুষাণ যুগে 
মহাষানবাদের প্রসার ঘটে । বৌদ্ধধর্ম ভারতের সীমা ছাঁড়িয়ে মধ্য 
এশিয়া, তিব্বত, চীন, ga, সিংহল, ভিয়েতনামে প্রসারিত হয়। এই 
সকল দেশে আজও বৌদ্ধধর্ম বিরাজমান | } 

গৌতম বুদ্ধ চারটি জ্ঞান বা সত্যের কথা বলেছেন। তা হল 
১। মানুষের জীবনে ছুঃখ যথা, রোগ, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি আছে। 
২। ছুঃখের কারণ হল মানুষের আসক্তি ও বাচবার জন্য আকাঙ্খা | 
Ol Bl হতে রক্ষা পাওয়ার পথ হল সকল বিষয়ে আসক্তি বর্জন কর। 
8) দিবাজ্ঞান লাভ করলে Bt হতে মুক্তি লাভ করা যায়। 
মানুষ অষ্টপথ বা অষ্টমার্গ অনুসরণ করলে ছুঃখঃ শোক হতে মুক্ত হয়ে 
নির্বাণ বা পরম শান্তি লাভ করবে | এই অষ্টমার্গ হল সং বাক্য, 
AS কর্ম, সৎ জীবন, সৎ চিন্তা, সৎ দৃষ্টি, সৎ আচরণ, সৎ জ্ঞান, সৎ 
বিশ্বাস । এই অষ্টপথে চললে মানুষ নির্বাণ লাভ করবে। মৃত্যুর পর 
জন্মাবার আকাঙ্খা লোপ পেলে তার পুনর্জন্ম হবে না। আত্মা মুক্ত 
হয়ে নির্বাণ প্রাপ্ত হবে। ফলে দুঃখ শোকের অতীত হয়ে মানুষ 
শাস্তি পাবে। 

বুদ্ধ দেবদেবী, ঈশ্বর, ব্রাহ্মণ, যাগষজ্ঞের কথ! বলেন নাই । কারণ 
তিনি ঈশ্বর, জাতিভেদ মানতেন না। তিনি বেদকেও অস্বীকার 
করেন। সকল মানুষকে তিনি সমান ভাবতেন | অহিংস! ও মানুষকে 


প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ১২৯ 
ভলিবাসাই তার! কাছে বড় কথা ছিল | ব্যাধ, জেলে, দাস, বণিক 
সকলকেই তিনি দীক্ষা দেন। সমাজের অধঃপতিত শ্রেণী তার কাছে 
মুক্তির পথ পায় । বুদ্ধের মানবতাবাদ বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা পায় | 
এমন কি তিনি 'নারীদেরও মুক্তির জন্য সভ্বে যোগদানের অনুমতি 
দেন। জাতিভেদ জর্জরিত সমাজে বুদ্ধের বাণী ছিল মরুভূমিতে 
নিঝ'রের প্রাণধারার aw | দরিদ্র ও হতমীন লোকেরা এজন্য তাকে 
ভগবান বলে মনে করত । তীর অহিংসা! মন্ত্র সমাজকে লোভ ও 

“হানাহানি হতে রক্ষার পথ দেখায় ৷ বুদ্ধের শিষ্যমণ্ডলী নিয়ে সঙ্ঘ 
গঠিত হয়। বৌদ্ধরা বৌদ্ধ ধর্ম ও প্রভবকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে। হাজার 
হাজার বছর পরেও পৃথিবীর বহু দেশে গৌতম বুদ্ধ বা শাক্য মুনির 
করুণাঘন বাণী তাপিত মানুষের মনে শাস্তি বারি ছড়িয়ে দিচ্ছে । 
হিংসাময় পৃথিবীতে বুদ্ধ এক দিব্য সভ্যতা সৃষ্টি করেন। 

পঞ্চম পাঠঃ সাআজ্যের উত্থান ও পতন: মৌর্য ও কুষাণ 
qa) বৈদিক যুগের পর উত্তর ভারতে শ্রী: পুঃ ষষ্ঠ শতকে ষোলটি 
মহাজনপদ বা রাজা এবং কয়েকটি প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য যথা শাক্য, বুজি, 
লিচ্ছবি প্রভৃতি ছিল। এই যোলটি রাজ্যের একটির নাম ছিল মগধ | 
মগধ বলতে আধুনিক দক্ষিণ বিহারকে বুঝায় । শ্রী: পুঃ ষষ্ঠ শতকে 
মগধের রাজা বি্বিসার ও তীর পুত্র অজাতশক্র এই ষোল রাজ্যের 
অধিকাংশ রাজ্যগুলিকে জয় করে মগধের অধীনে আনেন! অজাত- 
শত্রু ছিলেন খুবই পরাক্রাস্ত রাজা । তিনি কাশী, বৃজি, লিচ্ছবি 
প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন। তিনি প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যগ্রলিকেও জয় 
করেন। তিনি বিখ্যাত পাটলিপুত্র নগরের পত্তন করেন। অজাত- 
শত্রুর পর শৈশুনাগ বংশ কিছুকাল মগধে রাজত্ব করে | এই বংশের 
প্রতিঠাতা শিশুনাগ অবন্তী প্রভৃতি রাজ্য জয় করে মগধের সান্রাজ্য 
বাড়ান | : এর পর মহাপদ্ধ নন্দ মগধের সিংহাসনে বসে মগধের রাজ্য 
Fiat দক্ষিণে গোদাবরী নদী ও পশ্চিমে পাঞ্জাবের সীমান্তপর্যস্তবাড়িয়ে 
ফেলেন | মহাপদ্ম নন্দ ছিলেন যুদ্ধ-বিশারদ লোক । তার সেনাদল 
এত প্রতাপশালী ছিল যে তার উপাধি হয় উথ্রসৈম্ত | তিনি সকল 


ae প্রাচীন মে কাহিনী 


ক্ষত্রিয় বা রাজাদের উচ্ছেদ করে মগধের সাম্রাজ্য বিস্তার করেন বলে: 
মনে কর হয়। মহাপদ্ম ছিলেন শুভ্র বশীয়। তীর বংশধর ছিলেন 
ধননন্দ | ধননন্দ শক্তিশালী রাজা হলেও জনপ্রিয় ছিলেন না । তাছাড়া 
তিনি শুন্রবংশীয় বলে চাণক্য প্রভৃতি ব্রান্মণর! তার প্রতি ক্ষিপ্ত ছিলেন। 
এই যুগের প্রথা ছিল ক্ষত্রিয় রাজা ও ব্রাহ্মণ মন্ত্রী । শেষ পর্যন্ত মৌর্য 
বংশীয় চন্দ্ৰগুপ্ত ধননন্দকে উচ্ছেদ করে আনুমানিক ৩২৪ শ্রী: পুঃ 
মগধে মৌর্য বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। cee মৌর্যকে 
এঁতিহাসিকের ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক সা বলে গণ্য 
করেন। চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন কুশলী সেনাপতি । তিনি পাঞ্জাব ও সিন্ধু 
‘দেশ আলেকজাণ্ডারের সেনাপতিদের হাত হতে জয় করে ভারতকে 
বিদেশী শাসন হতে মুক্ত করেন । তিনি আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি 
সেলুকাস নিকাটরকে সিদ্ুনদের যুদ্ধে পরাস্ত করেন। সেলুকাঁস নষ্ট 
সাআ্াজ্য পুনরুদ্ধার.করার চেষ্টা করে পরাস্ত হন। 


ফলে শ্রীকদের অধিকৃত কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও বালুচিস্থান 
BASS রাজাতুক্ত হয়। সম্ভবতঃ চন্্রগুপ্ত সেলুকাসের কন্যাকে বিবাহ 


করেন। এর ফলে হিন্দুকুশ পর্বত পর্যস্থচন্্গরপ্তের রাজ্যসীমা বাড়ে | 
সৌরাষ্ট্র বা গুজরাটের গিরিনগর শিলালিপি হতে জান যায় যে 
- চন্দ্রুপ্তের প্রতিনিধি see এই স্থানে জললেচের জন্ম সুদর্শন হৃদ 
খনন করান । চন্দ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতের মহীশূর ও মান্রাজের নেলোর 
জেল পৰ্যন্ত রাজা বিস্তার করেন। এই সকল স্থানে তার নাতি 
শিলালিপি পাওয়া গেছে | MAS তার মন্ত্রী চাণক্য বা 
টাটা যর সহায়তায় একটি সুগঠিত শাসন ব্যবস্থা গড়েন । তার 
সাম্রাজ্য উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ হতে দক্ষিণে মাদ্রাজ ও পূৰ্বে বাংলা 
হতে পশ্চিমে গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কলিঙ্গ দেশ তার রাজ্যভুক্ত 
ছিল কিনা সঠিক জানা যায় না। 
pares পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে মতভেদ আছে। 
করেন যে তিনি নন্দ রাজার শূজ দাসী মুরার সন্তান । কিন্ত সমকালীন 
বৌদ্ধ সাহিত্য ও অন্তান্ত প্রমাণের বলে অনেকে তাকে ক্ষত্রিয় মৌর্য 


এই জয় লাভের .. 


অনেকে মনে 


প্রাচীন ভারতের সভ্যতা! ১৩, 


বংশের সন্তান বলে মনে করেন। তিনি শেষ বয়সে জৈন ধর্ম গ্রহণ- 
করেন। মহীশুরের শ্রাব্ণবেলগোলায় তিনি দেহত্যাগ করেন । যা! 
হোক চন্দ্ৰগুপ্ত বিসমার্কের হ্যায় খণ্ডিত ভারতকে মগধের সাম্রাজ্যের: 
দ্বারা এঁক্যবদ্ধ করেন৷ তার রাজসভায় Faqs মেগাস্থিনিস আসেন | 
sagas ভারতের প্রথম এতিহাসিক সম্রাট বলা যায় । 
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ন্রগুপ্তের পর বিন্দুসার এবং তীর পর তার পুত্র অশোক ২৭৩ 
Ae পুঃ মগধের সিংহাসনে বসেন | অশোক সম্পর্কে সকল কথা, আমরা 
তার শিলালিপিগুলি হতে জানতে পারি । অশোকের শিলালিপির; 


সংখ্যা, অনেক ! STAT বা খরোটঠী হরফে এগুলি লিখিত ॥ সিংহাসনে 


১৩২ প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 

₹ বসার পর অশোক দক্ষিণের কলিঙ্গ রাজ্যের বিরুদ্ধে যদ্যাত্া করেন। 
কলিঙ্গরাজ্য বলতে আধুনিক উড়িত্তা ও অন্ধের কিছু অংশ বুঝায়। দীর্ঘ 
TS যুদ্ধে বহু লোককে নিহত করে অশোক কলিঙ্গ দেশ জয় 
করেন। কলিঙ্গ যুদ্ধে অসংখ্য লোকের প্রাণহানি অশোকের মনে দারুণ 
অন্থুশোচনা স্থষ্টি করে। এর ফলে তিনি রাঁজাজয় নীতি ত্যাগ করে 
অহিংস! নীতি গ্রহণ করেন। তিনি ভিক্ষু উপগুপ্তের নিকট বৌদ্ধ : 
ধর্মে দীক্ষা নেন | তিনি দিক্‌-বিজয় নীতি ছেড়ে ধর্ম বিজয় নীতি নেন। 


্রাঙ্মীলিপি 


অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে সমাজের মঙ্গলের জন্য তার ধর্মমত 
‘জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। তিনি নিজে ভোগ বিলাস, শিকার 


ও যুদ্ধ যাত্রা! ছেড়ে ধর্মযাত্রায় মন দেন। তিনি 
কর্মচারীর দ্বারা সকলের মধ্যে তার ধর্মমত প্রচার 
প্রগারকেরা দক্ষিণের চোল, কেরল, পাপ্য রাজ্যে প্রচার করে । ভার 
পুত্র মহেন্দ্র ( মতান্তরে ভ্রাতা ) ও কন্যা সজ্বামিত্রা সিংহলে বৌদ্ধধৰ্ম 
প্রচার করেন। স্ুবর্ণভূমি বা ব্রহ্ম ও হুমাত্রা দ্বীপেও ভার ধর্মপ্রচারক 
খায়। গ্রীক রাজ্য, সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডনেও তার করিরকেরা ata | 
অশোক যে ধর্ম প্রচার করেন তার সার কথা এই ছিল যে, লোকে 
যেন দয়া, দান, সত্য কথা বলে, পবিত্রতা পালন করে। লোকে যাতে 


ধর্ম মহামাত্র নামে 
করেন। তার ধর্স- 


৯ 


প্রাচীন ভারতের Hew ১৩৩, 


অহিংসা পালন করে, মাতা-পিতা, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করে ইহ! তিনি 
বলেন ৷ বিভিন্ন সম্প্রদায় সমাজে যাতে, মিলেমিশে থাকে একথাও. 
তিনি বলেন । তিনি 
জনসাধারণকে প্রাণী- 
হত্যা ও হিংসা থেকে 
বিরত থাকিতে বিশেষ 
ভাবে উপদেশ দেন | 
অশোক তার ধর্মমতে 
ব্যক্তির জীবনকে 
নীতিবোধে  বীধবার 
চেষ্টা. করেন। তিনি 
প্রজাদের মঙ্গলের জন্য 
. কুপখনন, বৃক্ষ রোপণ, 
পথের ধারে পান্থশাল। 
স্থাপন করেন । তিনি 
রাজুক নামক কর্মচারী 
দের তিন বা পাঁচ রছর 
অস্তর ঘুরিয়া প্রজাদের অভাব-অভিযোগ দূর করার নির্দেশ দেন। ধর্ম 
মহামাত্র নামে কর্মচারীদের লোকের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার 
করা এবং তাদের কাছে ধর্ণ-প্রচার করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। 
প্রজাদের অভিযোগ দূর করার জন্য অশোক সারাদিন বিশ্রাম না নিয়ে 
কাজ করতেন। তিনি প্রজাদের নিজ সন্তানের মত জ্ঞান করতেন | 
অশোকের প্রজা-হিতৈষণা ও অহিংসা নীতির জন্য তাকে অনেকে 
ভারতীয় সভ্যতার গৌরব বলিয়া মনে করেন। এইচ. জি. ওয়েলস 
নামে এক পণ্ডিতের মতে বিশ্বের সকল সম্রাট অপেক্ষা অশোক 
ছিলেন শ্রেষ্ঠ [| 

অশোকের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরদের দুর্বলতার জন্য বৈদেশিক 
জাতি যথা ব্যাকটিয় গ্রীকরা ভারত আক্রমণ করে। অনেকে মনে 


১৩৪ প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 
করেন যে অশোকের অহিংসা নীতির ফলে মৌর্য সেনাঁদলের শক্তি কমৈ 
স্বায়। ফলে মৌর্য সাআ্রাজ্যের পতন ঘটে । বহু এতিহাসিক এই মত 
অগ্রাহা করেন 1 যাহোক বৈদেশিক আক্রমণের স্থযোগে মৌর্য বংশের 
‘সেনাপতি পুগ্তামিত্র শুঙ্গ এই স্থযোগে পাটলিপুত্রের সিংহাসন দখল 
করেন। OF বংশের পর কাথ বংশ কিছুকাল মগধে রাজত্ব করে। 
ইতিমধ্যে ব্যাকট্রিয় গ্রীক, শক, পল্লব ও কুষাণ প্রভৃতি বৈদেশিক 
'জাতিগুলি ভারতে ঢুকে পড়ে। শেষ পর্যন্ত কুষাণ বংশীয় সমাট 
কণি অরাজকতা দূর করে উত্তর ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন 
করেন | 
কুষাণ সম্রাট কণিষষের পূর্ব পুরুষেরা বশত বছর আগে চীনের 
কান-ম্থ প্রদেশে বাস করতেন | তখন কুষাণদের নাম ছিল ইউ-য়েচি। 
তারপর বহু ঘাত-প্রতিঘাতের 
মধ্য দিয়ে কুষাণ জাতি ভারতে 
আসে। কুষাণরা. ভারতীয় 
সভ্যতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। 
কণিন্ধের পূর্ববর্তী কুষাণ রাজ 
faq কদ্‌ফিসেস এবং কুজালা 
কদৃফিসেস শিবের উপাসক ছিলেন 
বলে জানা যায়। কুষাণ ANTE 
কণিফ ছিলেন বিখ্যাত বিজেতা | 
ভার মুদ্রা ও শিলালিপি aga, 
১১ পেশোয়ায় প্রভৃতি স্থানে পাওয়া 
seer gfe গেছে। BS উত্তরপ্রদেশ, 
'গান্ধার, পাঞ্জাবি, সিন্ধু ও পশ্চিম ভারতে বাঁজত্ব স্থাপন করেন | ভারতের 
বাহিরে ব্যাকটিয়া, কাবুল, কান্দাহার+ খাসগড়, খোটান প্রভৃতি অঞ্চল 
তাহার সাম্রাজ্যের অন্ততুক্তি ছিল | কণিষ্কের সহিত চীন সম্রাট হো-তির 
সেনাপতি প্যান চাওয়ের এক বুদ্ধ হয়। এই যু( সম্ভবতঃ sfis 
“পরাজিত হন। এর ফলে মধ্য এশিয়ায় কণিষ্কের সাআজ্য বিস্তার বন্ধ 


প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ১৩৫ 


হয়। অধিকাংশ এতিহাসিক মনে করেন যে কণিষ্কের আমলে ভারতের 
রাজনৈতিক এক্য পুনরায় স্থাপিত হয়। she বিজেতা অপেক্ষা 
ধর্ম সংগঠক হিসাবে বেশী নাম পেয়েছেন। বৌদ্ধ পণ্ডিত অশ্বঘোষ 
তাকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন। কণিঙ্ক মহাযান ধর্মের সমর্থক 
ছিলেন। তিনি ভগবান বুদ্ধের দেহাবশেষ নিয়ে পেশোয়ার বা 
পুরুষপুরে এক বিখ্যাত বিহার তৈরী করেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রের সঙ্কলনের 
জন্য কণিষ্ কাশ্মীর বা৷ জলন্ধরে চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলন আহ্বান: করেন। 
কণিষ্ের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটে | তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত 
অশ্বঘোষ, দার্শনিক নাগার্জুন, বৈদ্য চরক প্রভৃতির সাহচর্য করতেন | 
তার আমলে stata শিল্প রীতির বিশেষ বিকাশ ঘটে । কণিষ্ক 
৭৮ As শকাব্দ নামক সন প্রচলন করেন বলে মনে করা BA | কণিক্কের 
মৃত্যুর পর কুষাণ সাম্রাজ্য ক্রমে ভেঙে পড়ে | 

বন্ঠ পাঠঃ গুপ্ত দাআজ্যের উত্থান ও পতন কুষাণ 
সাত্রাজ্যের ভাঙ্গনের পর ভারতে কিছুকাল রাজনৈতিক গোলযোগ 
দেখা দেয়। শেষ পৰ্যন্ত গুপ্ত বংশের অধীনে মগধের সাত্রাজ্য স্থাপিত 


সমুদ্রগুপ্তের বীণাবাদনরত মূততি 
হলে ভারতের রাজনৈতিক একা ফিরে আসে। wey রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহারাজা শ্রী গুপ্ত । তার পর আসেন ঘটোৎকচ 
গুপ্ত। গুপ্ত বংশের তৃতীয় রাজা ছিলেন প্রথম beet | তিনি 
মহারাজাধিরাঁজ উপাধি নেন। তার আমল থেকে গুপ্ত শাআবাজ্যের 
বিস্তার আরম্ভ হয়। লিচ্ছবি রাজবংশের দুহিত! কুমার দেবীকে বিবাহ 


করে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত নিজ ক্ষমতা বাড়ান | তিনি গুপ্ত Raw বা গুপ্াব্দ- 
প্রচলন করেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পর তার পুত্র সমুদ্রগুপ্ত মগধের 
সিংহাসনে বসেন । প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ যদ্ধবিশারদ হিসাবে সমুদ্র গু 
পরিচিত | অনেকে তাকে “ভারতের নেপোলিয়ন’ বলেন | সমুদ্রগ্প্তের 
বিজয় কাহিনী এলাহাবাদ স্তস্তগাত্রে খোদাই করা আছে। 
গুপ্রের সভাকবি হরিষেণ এই বিজয় কাব্য রচনা করেন | 
সমুন্রগুপ্ত উত্তর ভারতে রাজ্যবিস্তারের জন্য দিক্বিজয় নীতি দেন | 
তিনি আর্ধাবর্তে বা উত্তর ভারতে নয়জন রাজাকে পরাজিত করেন | 
উত্তর প্রদেশের রামনগর, বেরিলী জেলা, মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র 
ও মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলে এরা রাজত্ব করতেন | সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ 
ভারতে ধর্ম বিজয় নীতি নেন। ধর্ম বিজয় নীতির অর্থ ছিল বিজিত 
রাজাদের বশ্যতা নিয়ে তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া | এর ফলে তারা 
সমুত্রগুপ্তের সামন্ত রাজায় পরিণত হন | ধর্মবিজয় নীতি নিয়ে 


সপ্ত আধুনিক উড়িত্তা, অন্ধ, বিশাখাপত্রম, কাঞ্ধী, তামিলনাড়ু 
প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করেন | 


সমুদ্র- 


প্রায় ১২ জন রাজ! সমুদ্ৰ গুপ্তের 
Wel স্বীকার করেন। এছাড়া সমতট বা পূৰ্ববঙ্গ, আসাম, 
“গাল প্রভৃতি রাজ্যও তাকে আনুগত্য জানায়। “ সিংহলের রাজা 
মেবব্ণ তার সভায় দূত পাঠান । AIM WSs Higley উত্তর ভারতের 


বিস্তৃত অংশ, দক্ষিণ ভারতের Sieg}, অন্ধ ও তামিলনাড়ুর কিছু অংশ 
নিয়ে গঠিত ছিল | সমুদ্রগপ্ত ছি 


লেন একাধারে বিজেতা, স্থশীসক ও 
ক্রি হী কবিত্ব প্রতিভার জন্য লোকে তাঁকে ‘কবিরাজ’ বলত। 
তার মুদ্রায় তার বাঁণ| বাদনরত যুতি দেখা যায়। তার উপাধি 
ছিল পরক্রমান্ক” | 

ATT USA পর গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় pared | 
এর উপাধি ছিল বিক্রমাদিত্য | অনেকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তবিক্রমাদিত্যকে 
কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য বলে মনে করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের 
স্ধাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য BAST ছিল পশ্চিম ভারতের শক জাতিনের 
জয় করা । তিনি মালব বা মধ্যপ্রদেশ অধিকার করেন । . এর পর 
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তিনি গুজরাটের শক রাজা! দ্বিতীয় রুদ্রসিংহকে পরাস্ত করেন। এই 
জয়লাভের ফলে গুপ্ত সাত্রাজ্য পশ্চিমে আরব সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত 
হয়। উজ্জয়িনী নগরী গুপ্ত সম্রাটদের দ্বিতীয় রাজধানীতে পরিণত 
হয়। দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত এই বিজয়কে স্মরণ করার জন্য ‘শকারি’ উপাধি 
নেন। দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত ছিলেন জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের আশ্রয়। তার 
সভায় 'নবরত্র a নয়জন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন বলে জানা যায়। 
এই নবরত্বের অন্যতম বড় কবি কালিদাস ছিলেন বলে অনেকে মনে 
করেন। এছাড়া wuts, বরাহ-মিহির প্রভৃতি পণ্ডিতও ছিলেন 
নবরত্ব সভার ATT | 

দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তের পর গুপ্ত বংশের বিখ্যাত রাজা ছিলেন সআট 
ক্ষন্দগুপ্ত | স্বন্দগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতবর্ষ এক ঘোর বিপদের 
সন্মুখীন হয়। মধ্য এশিয়া হতে দুৰ্ধৰ্ষ হুণ জাতি উত্তর-পশ্চিমের 
গিরিপথ দিয়ে ভারতে ঢুকার চেষ্টা eta | Bred বীরবিক্রমে উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্তে ভারতের হুণ জাতির আক্রমণ প্রতিহত করেন | এজন্য 
তাকে ভারতের রক্ষাকর্তা বলা হয়। স্কন্দগ্প্তের পর পুরুগুপ্ত, দ্বিতীয় 
কুমারগুপ্ত ও বুধগুপ্ত রাজত্ব করেন। এদের আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
শক্তি কমতে থাকে। প্রাদেশিক ও সামন্ত রাজারা! কেন্দ্রের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করতে আরন্ত করে। গুপ্ত রাজবংশের লোকেরা নিজেদের 
acer সিংহাসন নিয়ে ঝগড়া লাগলে তাদের ক্ষমতা! নষ্ট হয়। এদিকে 
নরসিংহ গুপ্তের আমলে za জাতি তোরমান ও মিহিরকুলের নেতৃত্বে 
ভারতে ঢুকে হত্যা ও ধ্বংস লীলা চালায় । তবে Val হুণদের শেষ 
পর্যন্ত পরাস্ত করেন। বৈদেশিক আক্রমণ, সিংহাসন নিয়ে কলহ এবং 
সামন্ত বিদ্রোহের ফলে বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে । এছাড়া 
গুপ্ত শাসন ব্যবস্থার মধ্যেও গলদ ছিল | এই শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রের 
ক্ষমতা কম করে প্রদেশের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার ফলে কেন্দ্র দুর্বল হয়ে 
পড়ে। সামন্ত রাজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে। 

সপ্তম পাঠঃ প্রাচীন বাংলার কাহিনী ভারতের অন্তর্গত 
বাংলাদেশও এক প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী ছিল । এখন যাঁকে 


ইতিহাস (৬ষ্)_-১০ 


১৩৮ প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 


বাংলাদেশ বল! হয় প্রাচীন যুগে তার সীমানা অন্ত রকম ছিল। 
তখন উত্তর বাংলার নাম ছিল পুণ্ড, বা বরেন্দ্র, পশ্চিম বাংলার নাম 
ছিল রাঢ় বা তাঅলিপ্ত, দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার নাম ছিল বঙ্গ বা 
সমতট | 

Aa ভারতে আসার আগে বাংলায় সিন্ধু সভ্যতার ন্যায় এক 
প্রাচীন সভ্যতা ছিল। অজয় নদের তীরে পাণ্ডু রাজার টিপি খুঁড়ে 
এই প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গেছে। আৰ্য সভ্যতা বাংলায় 
আসার আগে বাংলাকে alga IID দেশ বলে মনে করত | 
ক্রমে আর্য সভ্যতা ও ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম বাংলায় ঢুকলে বাংলাকে আর্ষ 
সভ্যতার অন্তর্গত মনে করা হয়। এঁতরেয় ব্ৰাহ্মণে সর্বপ্রথম বাংলার 
শাম পাওয়া যায়। মহাভারতের কাহিনীতে দেখ! যায় যে, বাংলার 
রাজা crite, বাসুদেব, পাগুবদের ও শ্রীকৃষ্ণের বিরোধিতা করে নিহত 
হন। সুতরাং মহাভারতে পাগুবদের বাংলা জয়ের কাহিনী বাংলায় 
আৰ্য সভ্যতা বিস্তারের ইঙ্গিত দেয় | যাই হোক বাংলার লোকেরা 
সহজে আর্যদের বস্তুত স্বীকার করে নাই বলে মনে করা যায়। মগধের 
Wate মহাপদ্ধ নন্দ, প্রাচী ও গজারিদি বা গঙ্গাহৃদি নামে ছুই রাজ্য 


জয় করেন বলে জানা যায়। প্রাচী ছিল গঙ্গার পশ্চিম তীরের 


রাজ্য বাংলার পশ্চিম ভাগ | গঙ্গাহৃদি রাজ্য ছিল: গঙ্গার পুৰ 
তীরের বাংলার পূর্বভাগ > নন্দ রাজাদের আমলে বাংল! মগধের 
অধীনস্থ হয়। 

মৌর্য সম্রাট চন্দ্গুপ্ত মগধের সিংহাসনে বসলে গঙ্গারাষ্ট্রী ay 
বাংলাদেশ তার অধিকারে আসে। মহাস্থানগড় শিলালিপি হতে 
একথা জানা যায়।, তাছাড়া হিউয়েন সাং তাত্রলিপ্ত 3 তমলুক, 
করণন্থর্ণ ও সমতটে মৌধ সম্রাট অশোকের তৈরী we দেখেন বলে 
জানা যায় OF রাজাদের আমলেও বাংলা মগধের অধিকারে 
থাকে। এই যুগে বাংলায় wy মসলিন ও কার্পাস তুলার কাপড় 
তৈরী হত। ক্যালটিস নামে এক রকম সোনার টাক! বাজারে 
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চলত | মোট কথা নন্দ যুগ হতে ew যুগ পর্যন্ত বাংলা মগধ 
সাআাজ্যের অধীনে ছিল । কুষাণ যুগে বাংলা! কুষাণ রাজ্যের ভিতর 
ছিল কিনা তা সঠিক জানা যায় না 

গুপ্ত যুগে বাংলায় গুপ্ত সম্রাটদের অধিকার দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় I 
অনেকে মনে করেন যে, গুপ্ত সম্রাটদের আদি বাসস্থান ছিল উত্তর 

বাংলায় । যাহোক মহারাজা শ্রীগ্প্ত যে উত্তর বাংলার অধীশ্বর 
ছিলেন, তা চীনা সুত্র হতে জানা যায়। দিল্লীর নিকটে মেহরৌলী 
লোহার স্তম্ভের গায়ে একটি লিপি আছে। এই লিপিতে বলা হয় 
যে, চন্দ্র নামে এক রাজা! বাংলা জয় করেন । যদি এই চন্দ্র বলতে 
গুপ্ত সম্রাট প্রথম BGS বুঝায়, তবে তিনিই সমগ্র বাংলা জয় করেন 
বল৷ যায়। যাহোক এলাহাবাদ প্ৰশস্তি হতে জানা যায় যে, সআাট 
সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রবর্ধনকে পরাস্ত করেন | এই চন্দ্রবর্মন ছিলেন সম্ভবতঃ 
বাঁকুড়া জেলার পুষ্র্ণের রাজা । তাছাড়া সমতট বা পূর্ব বাংলা 
মুদ্রগুপ্তের সামন্তরাজ্য ছিল । গুপ্ত সম্রাট কুমার গুপ্তের আমলে 
বাংলার পুণ্ড বর্ধন ছিল গুপ্তদের এক প্রধান শাসনকেন্দ্র | বুধ গুপ্তের 
দামোদরপুর তাঅলিপিও বাংলায় গুপ্ত শাসন প্রমাণ করে। 

৫০৭ খ্রীঃ হুণ আক্রমণে গুপ্ত সাত্রাজ্য ছুবল হয়ে পড়লে, Cay গুপ্ত 
পূৰ্ব বাংলায় স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন | বৈশ্য গুপ্ত ছিলেন গুপ্ত 
বংশেরই লোক | এদিকে পশ্চিম বাংলায় গোপচন্দ্র ধর্মাদিত্য ও 
সমাচারদেব স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন । এভাবে বাংলায় we 
অধিকার ভেঙে পড়ে। 

পরিশেষে শশাঙ্ক নামক এক রাজা বাংলায় বিখ্যাত গৌড় রাজ্য 
স্থাপন করেন। শশাঙ্ক ছিলেন মহাপরাক্রান্ত রাজা । তিনি বাংলা, 
বিহার জয় করে উত্তর প্রদেশের কনৌজ দখল করার চেষ্টা করেন | 
তিনি তার মিত্র রাজ দেবগুপ্তের সহযোগিতায় কনৌজের গ্রহবর্মী 
মৌথরিকে নিহত করেন এবং তার পত্রী ASSIS বন্দিনী করেন । 
পরে থানেশ্বর বা পাঞ্জাব-দিলীর রাজ! 24944 তার ভগ্নী রাজ্যপ্রীকে 
উদ্ধারের জন্য এগিয়ে এলে শশীক্ক কনৌজ ছেড়ে চলে আসেন। 


Sysop প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 


শশাঙ্কের জীবনকালে VG তার কোন ক্ষতি করতে পারেন নাই । 
শশাঙ্ক দক্ষিণে গঞ্জাম পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ৮ম খ্ৰীঃ গোড়ার 
₹ দিকে তার মৃত্যু হলে তার প্রতিষ্ঠিত গৌড় সাম্রাজ্যের কিছুঅংশ 
হৰ্ষবৰ্ধন অধিকার করেন। শশাঙ্ক ছিলেন শিবের উপাসক । অনেকে 
তাকে বোৌদ্ধ-বিদ্বেষী বলেন। সম্ভবতঃ রাজনৈতিক কারণে তিনি 
বৌদ্ধদের বিরোধিতা করেন । তবে তিনিই ছিলেন প্রাচীন বাংলার 
সর্বপ্রথম শ্রেষ্ঠ রাজা এতে সন্দেহ নাই | 
Bey পাঠঃ বৈদেশিক সম্পর্ক ও ভার প্রভাব ঃ প্রাচীন 
ভারতবর্ষের সহিত তার প্রতিবেশী দেশগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক fea | 
আমরা জানি যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্ধের রাজ্গসভায়. সিরিয়ার গ্রীকরাজা 
সেনুকাসের দূত মেগাস্থিনিস-ছিলেন। চন্দরুপ্তের পর বিন্দুসারের 
রাজসভায় ডেইমাকস নামে অপর এক গ্রীক দূত ছিলেন। অশোক 
তার ধর্মপ্রচারকদের সিরিয়া, ম্যাসিডন, মিশর প্রভৃতি দেশে 
পাঠান। সুতরাং cl যুগে পশ্চিম এশিয়া ও গ্রীকদের সঙ্গে ভারতের 
যোগ স্থাপিত হয়। 
ভারতের সহিত মধ্য এশিয়ার সম্পর্ক আরও গভীর ছিল | cate 
যুগের শেষ দিকে ব্যাকট্রিয়রা। যবন বা গ্রীক অধিবাসীরা ভারতে দলে 
- দলে ঢুকে পড়ে । এই গ্রীক বা যবন রাজাদের মধ্যে রাজ! মিনান্দার 
বাঁ মলিন্দের নাম প্রসিদ্ধ | মিনান্দার গান্ধার ও পাঞ্জাব অঞ্চলে 
রাজত্ব করতেন ৷ তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের নিকট বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা 
নেন। তিনি নাগসেনের সহিত যে দার্শনিক আলোচন! করেন তার 
নাম 'মিলিনদ প্রশ্ন । এটি একটি বিখ্যাত গ্রন্থ | : 
খ্ার্টিয়ালকিডাসের দূত হেলিওডোরাস মধ্য প্রদেশের বিদিশায় আসেন। 
তিনি বিদিশীয় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন | হেলিওডোরাঁস বিদিশায় 
ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে এক গরুড় wy নির্মাণ করেন। এই স্তম্ভের 
গায়ে হেলিওডোরাসের নাম দেখা যায়। ব্যাকট্রয় গ্রীকদের আমলে 
গান্ধার শিল্পের বিশেষ বিকাশ হয়। গ্রীক-রোমান ও ভারতীয়, বৌদ্ধ 
শিল্পরীতির মিশ্রণে এই শিল্পরীতি গঠিত হয়। 


প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ১৪১ 


ব্যাকট্রীয়দের পথ ধরে মধ্য এশিয়া হতে শক, পল্লব ও কুষাণ 
ভাতি ভারতে ঢুকে পড়ে। , এই সকল বহিরাগত জাতি ভারতীয় 
সভ্যতার সঙ্গে মিশে যায়। বহিরাগত জাতিদের বাহুবলের সহিত 
ভারতের সংস্কৃতির মিলনে ভারতীয় জাতি শক্তিশালী হয়। এরূপে 
মধ্য এশিয়ার হণ জাতিও গুপ্তযুগে ভারতে আসে | হুণরাও ভারতীয় 
সমাজের সঙ্গে মিশে যায়। শক, হুণ রাজারা ক্রমে ভারতীয় নাম 
ও ধর্ম নেন। শক রাজ! মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামন ছিলেন খুব বিখ্যাত 
রাজা । তিনি মহারাষ্ট্রের সাতবাহন রাজাদের পরাস্ত করেন। 
যাহোক এই বহিরাগত জাতিগুলির সঙ্গে ভারতীয়রা মিলে নূতন 
জাতি গঠত হয়। ভারতের সভ্যতা হল মিলনধর্মী। পরকে 
আপন করাই তার সভ্যতার শক্তি। সুতরাং যে নূতন জাতিগুলি 


' ভারতে আসে তারা ধীরে ধীরে ভারতীয়দের সহিত মিশে যায়। 
{অনেকে মনে করেন যে রাজপুত জাতি হল হুণ ও শকদের বংশধর | 


মধ্য এশিয়ার ateGa, শক ও কুষাণদের প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম ভারত 
হতে মধ্য এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে | ক্রমে ইহা তিব্বত, চীন ও মধ্য 
এশিয়া স্থান পায়। মধ্য এশিয়ার গোবি মরুভূমি অঞ্চলের মাটি 
খুঁজে বৌদ্ধ যুগের বহু শহরের চিহ্ন পাওয়া যায়। কণিক্ষের আমলে 
কাশ্যপ মাতঙ্গ চীনে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন | এভাবে ভারত অন্যদেশে 
তাঁর সভ্যত! ছড়িয়ে দেয় | 

কৃষাণ যুগ হতে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের 
ৰুলে ভারতের বাণিজ্য দ্রুত বাড়ে। তক্ষশিলা ও উত্তর-পশ্চিম 
ভারতের নগর হতে খচ্চর বা ঘোড়ার পিঠে মাল চড়িয়ে বণিকেরা! 
হিন্দুকুশ পার হয়ে যাতায়াত Fas | চীনের রেশম রাস্তার সঙ্গে 'এই 
বাণিজ্য মিশে চীন, পারস্ত প্রভৃতি দেশে বাণিদ্য বিস্তৃত হয়। কুষাণ 
যুগ হতে মধ্য এশিয়ার সহিত যে ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ হয় তা 
গুপ্ত যুগে আরও বাড়ে। গুপ্ত যুগে পশ্চিম ভারতের ভূগুকচ্ছ, qs 
প্রভৃতি বন্দর হতে চন্দন কাঠ, মশলা, পশ্চিম এশিয়ায় চালান যেত | 
পশ্চিম এশিয়া, হতে রোম সাআ্রাজ্যের নগরে তা বিক্রী হত। fats 


* ১৪২ প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী 


আক্ষেপ করে বলেছেন: যে রোমের সব টাকা ভারতে চলে যাচ্ছে। 
এছাড়া পূর্ব ভারতের তাত্রলিপ্ত বন্দর হতে সিংহল, ব্রহ্ম, দক্ষিণ-পূৰ্ব 
এশিয়া ও চীনের সহিত বাণিজ্য চলত | 

নবম পাঠঃ যেগাস্থিনিস ও ফা-হিয়েনের বিবরণ ?ঃ চহ 


এই প্রাসাদের থামগুলিতে 
সোনা ও রূপার কাজ করা ছিল। প্রাসাদের গায়ে ছিল বাগান ও 


সে বিচার ও শাসন চালাতেন | 


লোকেরা স্ুখে- 


সম্পদে থাকত। ভাল asco 


কাপড় ও গহন। পরত | 
জীবন-যাত্রা ছিল সরল | 


গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন 
ভারতে আসেন । তিনি গুপ্ত যুগে ভারতের অবস্থার বিবরণ দিয়াছেন | 
ফা-হিয়েনের মতে ভারতের লোক সুখে ছিল। গ্ঠপ্ত সম্রাটদের শাসন 
ব্যবস্থা ছিল উদার। সরকার লোকের স্বাধীনতায় হাত দিত না। 
দণ্ডবিধি খুবই মৃতু ছিল | একমাত্র রাজন্রোহের শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। 
লোকে নিরামিষ খেতে ভালবাসত। পেঁয়াজ, FIA ও মাংস খাওয়ার 
তেমন চলন ছিল at | নীচু জাতিদের লোকালয়ের বাহিরে বাস 


করতে হত। পথিকের সুবিধার জন্য রাস্তার ধারে বিশ্রামের ঘর ছিল b 


প্রাচীন ভারতের সভ্যতা! ১৪৩ 


দেশে চুরি, ডাকাতি ছিল না|. বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম উভয়ই প্রবল 
ছিল | গুপ্ত সম্রাটরা ধর্মসহিষ্ণুতা পালন করতেন । ফা-হিয়েন বাংলার 
তাত্রলিপ্ত বন্দর হতে স্বদেশে যাত্রা করেন | 

দশম পাঠঃ প্রাচীন ভারতের faa, স্থাপভ্য, সাহিত্য, 
বিজ্ঞান ? তোমরা সিন্ধু সভ্যতায় শিল্পকলার কথা পড়েছ। বিভিন্ন 
খেলনা, অলঙ্কার জীলমোহর, দালান প্রভৃতি সিন্ধু অধিবাসীরা 
নির্মাণ করত। মৌর্য যুগে ভারতীয় শিল্পকলার বিশেষ বিকাশ ঘটে । 
মৌর্ধ যুগে ভাস্কর্য শিল্পের বিশেষ , 
উন্নতি দেখা যায়। অশোকের 
নিসিত পাথরের স্তম্ভগুলি, 
স্তম্ভের উপর সিংহ মূর্তি তা! 
প্রমাণ করে। তোমরা জানবে 
অশোকস্তন্তের সিংহ মুতির 
প্রতীককেই স্বাধীন ভারত 
সরকারের প্রতীক হিসাবে - 
গ্রহণ করা হয়েছে । চন্দ্রগপ্ত 
মৌর্ষের রাজধানী পাটলিপুত্রের 
রাঁজপ্রাসাদের ভাস্কর্য গিরি 
মেগাস্থিনিসের বিস্ময় জাগায়। = Pa 
এই প্রাসাদে আছে সোন! ও oe তি 
রূপার কাজ করা৷ লতা-পাতার & 
খোদাই করা হয়েছিল৷ oe Fe 
সম্রাট অশোক অসংখ্য স্তুপ অজন্তার গুহা চিত্র * 
তৈরী করেন। Be স্তপগুলি ছিল স্থাপত্য ও ভাক্কর্ষাবিদ্তার উৎকর্ষের 
পরিচায়ক | কুষাবু যুগে গান্ধার শিল্প নামে এক শিল্পরীতি গড়ে উঠে। 
গ্রীক শিল্পরীতির সহিত ভারতীয় রীতির মিলনে এই শিল্পরীতি গঠিত 
হয়। বুদ্ধ মৃতিগুলি গান্ধার রীতিতে গঠিত হত | এতে দেখা যায় যে 
বুদ্ধের কমনীয় মুখমণ্ডল ও নিমীলিত চক্ষু, ওষ্টে' মৃদু হাসি ভারতীয় 


আদর্শ প্রশ্নমাল! 
প্রথম Sensi 


প্রথম পাঠ? 

১. অবজে্‌টিভ প্রশ্ন (১ নম্বরের ) 2 এক কথায় উত্তর দাও s— 

(1) মানুষ একদা কিরুপ জীবন যাপন করত £ (i). কোন কোন সভ্যতা 
উন্নাতর চরম সীমায় উঠে আবার বে ধৰংসপ্রাপ্ত হয়েছে তা ক পড়ে আমরা 
জানতে পারি? (i) মানুষের জয়ঘাত্রার কাহনী ?কসের প্রধান বিষয়বস্তু ? 
(iv) কাদের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান ? 

২ সংক্ষিপ্ত প্রবল্ধাশ্রয়া প্রশ্ন (৫ নম্বরের )৪ নিয়ালাখত প্রশ্নগযীলর 
যথাযথ উত্তর দাও $= 

(i) “মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর প্রভেদ এই যে, মানুষের বৃদ্ধি 
আছে ।৮-_-এই aaa মানুষ কোন আঁদ যুগ হতে কোন্‌ কোন্‌ স্তর পার 
হয়ে দার্শীনক বা জ্ঞানী হল তার বিবরণ দাও | (i) ইতিহাস পড়ে আমরা ক 
জানতে পারি? (iii) “ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে যে রোম, নগরী একদিনে 
গড়ে নাই 1” মানুষের হীতছাস হতে বাক্যাটির সত্যতা প্রমাণিত কর | 

হা US )s 

ভহাস Dols প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি a 
fade পাঠঃ মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রচনা কর ৷ 


১. FRITS প্রশ্ন ৪ খা এবং 
sence লনা টি ঠিক উত্তরগডনুলর পাশে "৮ এবং ভুল 

() ধর তোমার দাদা মহাশয়কে তুম দেখান। তার চেহারা, তার কথা 
জানতে হলে তার ছাঁবই বথেণ্ট। (ii) প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানবতা 
নিজেদের কথা জানতে পারত। (1) প্রস্তর যুগের পরে: আসে ধাতুর যুগ। 
(iv) ব্যাবিলন, পারস্য, গ্রীস, রোম ও প্রাচীন ভারতের বৈদিক যুগের সভ্যতা 
লৌহ যুগে গঠিত হয় নি । (৮) প্রাচীন যুগের মানুষেরা ছাঁৰ আঁকতে 
ভালবাসত না। (৮) ছবি আঁকার অভাস হতে fata আকিকার হয়। 
(vii) প্রাচীন Tree, লিপি পড়া সম্ভব হয়েছে। (viii) হোমারের দুই মহাকাব্য 
ইলিয়াড ও ওডোঁসতে রোমের সভ্যতা ও জীবনযাত্রার বহ; বিবরণ ae যায়। 
(ix) গ্রীক এীতহাসিক উতাসটাসের রচনাও উল্লেখযোগ্য । (x) কাম্মীরের টা 
কহলনের তরাঙ্গনী একটি বিখ্যাত এতিহাঁসক গ্রন্থ | 

২. সংক্ষিপ্ত প্রন্থাশরয়ী প্রশ্ন ৪ 


(i) প্রাচীন যুগে তো ইতিহাস লিখবার রেওয়াজ ছিল না। তা হলে 


সে যুগের কথা কিভাবে জানা যায়? (1) মানুষের তৈরী যন্তপাঁতও পোড়া 


মাটির পান্র হতে সে য,গের সম্বন্ধে কি জানা যায়? (11) আদি প্রস্তর যুগের 
মানঃযের পাথরের যল্রপাতি কিরূপ [ছিল ঃ (vi) ধাতুর যুগে প্রথমে কোন্‌ 


[২] 


ধাতুর তৈরী যন্রপাতি, সাজসরঞ্জামের উদাহরণ পাওয়া যায় এবং কোথায়" 
কোথায় ? (৮) অশোক কোন্‌ লিপি ব্যবহার করতেন? তাহা হতে আর যে 
যে লিপির উদ্ভব হয়েছে তার নাম কর॥ (vi) প্রাচীন মুদ্রা হতে কি তথ্য 
পাওয়া যায়? (vii) বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হতে 
“পারে এমন কয়েকটি গ্রন্থের ও তার লেখকদের নাম কর | 

৩. প্রবন্ধমদলক প্রশ্ন £ 

() প্রাচীনকালের ইতিহাস জানতে প্রত্নতাত্বক উপাদান কিভাবে আমাদের 
সাহায্য করে তা ব্যাখ্যা কর! (1) ?িলিপিমালা হতে কিভাবে প্রাচীন যুগে 
কয়েকটি দেশের ইতিহাস TASS হয়েছে তার বিবরণ দাও । (1) প্রাচীন 
কালের জীবনযাত্রার বিষয় জানবার সুত্র ?হসাবে প্রাচীন ইতিহাসের ও সাহিত্যের 
(উদাহরণ সহ) গুরুত্ব বিচার কর ৷ 


দ্ৰিতীস্ Senta 


প্রথম পাঠঃ 
১. অবজেক্‌টিভ প্রশ্নঃ উপযুক্ত শব্দ দিয়া শুনাগ্থান পর্ণ কর 8 
(i) == নামে জনৈক পণ্ডিত মনে করেন যে বানরাকাত প্রাণী হতে 
ধাপে ধাপে বিবর্তনের পথ ধরে মানুষের উদ্ভব ঘটেছে ॥ (ii) ইন্দোনেশিয়ার 
জাতীয় — খ্রীঃ একটি নর কঙ্কাল আবি্কৃত হয় ॥ (iii) ১৯২৯ ate চীনের 
রাজধান? পাঁকং বা-__ এর নিকটে একটি নরকঙকাল আবিষ্কৃত হবার পর 
মানুষের আদ পুরুষ সম্বন্ধে কিছ; খবর পাওয়া গেছে | (iv) যে ARIA মান; 
বাস করত তার {নিকটে __ থাকত ॥ (vy) এরা — বাবহার জানত (vi) আদ 
মানবের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, এরা — করে খাদ্য — করতে জানত AT | 
২. সংক্ষপ প্রবন্ধমঃলক প্রশ্ন £ নিয়লাখত প্রশ্নগরীলর সংক্ষেপে উত্তর দাও ৪ 
(1) মানুষের বিবর্তনের বিভিন্ন ধারার বর্ণনা দাও । কে এই তত্ব আবিৎ্কার 
করেন? (ii) জাভা মানব কাকে বলে? কবে এদের বিষয় জানা গেছে? 
তাদের আকৃতি কিরূপ? (iit) আদি মানুষের আরও খবর কোন: বগে পাওয়া 
যায়? সে যূগকে কি বলে? (iv) ক্রোম্যাথনন মানুষ-এর চেহারা কেমন ছিল ? 
তাদের কত হাজার বছর আগে দেখা গিয়াছিল ? 
৩. প্রবন্থমূলক প্রশ্ন ৪ 
() মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস সংক্ষেপে {বিবৃত কর। (ii) জাভা ও 
পাঁকং ম্যান-এর বিষয়ে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর। (1) নিয়ানডারথ্যাল ও 
ক্লোম্যাগনন মানুষের জীবনযালরা সম্পকে“ যাহা জান লিখ । (iv) এই যুগের 


মানুষের জীবনযাত্রার বিবরণ দাও 


দ্বিতীয় পাঠঃ 
. ১. Saree its প্রশ্ন £ পাশাপাশি দুটি সারতে সাজানো বাক্যাংশগন্ীলকে 
যথাযথ অর্থবহ বাক্যরুপে সাঠকভাবে সাজাও__ 


(i)  পঃরাতত্বাবদেরা মাঁট ব্যবহার করত বলে একে আদ ase 
i যুগ বলে৷ 

(i) এরা পশঢ চামড়ার আগুনের ব্যবহার শেখে। 

(i) এ যুগের মানুষেরা রান্নার করত, খাদ্য উৎপাদন করতে পারত 
জন্যে aT | 

(iv) এ যুগের লোকেরা খাদ্য পোশাক পরত। 
আহরণ 

(৮) এ যুগের লোক পাথরের প্রাক্‌-ঞাতহাসিক যুগের মানুষের 
জানিস ব্যবহার করা জিনিস পেয়েছেন | 


২. সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধমলক প্রশ্ন ৪ aise প্রশ্নগযলর সংক্ষেপে উত্তর 
দাও £-_ af 

() কি ভাবে জানা যায় যে আদি প্রাক্‌-ঞঁতিহাসিক যুগের মান্য ধাতুর 
ব্যবহার জানত না? (ii) এ যুগের লোকেরা কি কি যন্ত্র ব্যবহার করতে জানত ? 
(1) মৃতদেহের সমাধির সময় এরা কি করত? (iv) আদি প্রস্তর যুগের 
শেমের দিকের মানুষ কিভাবে আগনে জবালাত ও ঘর বানাত? (৮) আদি প্রস্তর 
AACS মানুষের চন্কলা-প্রণীতির উদাহরণ লাপবদ্ধ কর ৷ 

৩. প্রবদ্ধমূলক প্রশ্নঃ 

৫) প্রাক্-ধীতহাঁসক OM মানুষ কিছুটা সভ্য হবার পূর্বে কিরূপ 
জীবন যাপন করত? (i) আঁদ প্রস্তর যুগের মাঝামাঝি সময়ের জীবনধান্া 
সম্বন্ধে একটি নাতিদীৰ্ঘ’ প্রবন্ধ রচনা কর। Git) আদ প্রস্তর যুগের শেষের 
AQT মানুষের বেশভুষা, Sante, অস্রশদ্র, আঁর্ঘক জীবনের বিবরণ দাও। 
(৮) আদি প্রস্তর যুগের সভ্যতা সম্পর্কে যাহা জান faye । 
তৃতীয় ও চতুর্থ পাঠঃ 
টি oy প্রশ্নঃ ব্যাকেটের মধ্যের ay কথাটি রেখে ভুলটি 

(i) নূতন প্রস্তর যুগের যন্ত্রপাতি পাথরের teat হলেও (উন্নত / নিয়) 
মানের ছিল। (01) নূতন প্রস্তর যুগের মান: কৃষির ছারা খাদ্য (উৎপাদন / 
জোগাড়) করত । (1) এরা শস্যচুর্ণ করে রুটি তৈরী (করত / করত না)। 
(iv) নূতন প্রস্তর যুগের মানুষেরা প্রায় (১২ /১২০) রকম ফল খেত। 
(৮) এ যুগের লোকেরা গরু, ভেড়া পোষ (মানিয়ে / না মানিয়ে) গৃহে 
"পালন করত। | 


[৪] 


২. TMS প্রবন্ধমহলক প্রশ্ন £ নাচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখ ই 

(i) নূতন প্রস্তর যুগের পাথরের কুড়ালগণ্ীল কিরুপ ছিল তার চিত্রসহ্‌ 
বিবরণ লিখ । (ii) নূতন প্রস্তর যুগের লোকের প্রধান প্রধান অস্ত্রগুলির 
পরিচয় লিখ (iii) নূতন প্রস্তর যুগের লোকের আর একটি কি বৈশিষ্ট্য ছিল? 
(iv) নূতন প্রস্তর যুগের পশুপালন বিষয়ে কি জান লিখ । é 

৩. প্রবন্ধমূলক প্রশ্ন £ 

(i) নুতন প্রস্তর যুগের এই নাম কেন হল? এর সহিত আদি প্রস্তর 
যুগের কি প্রধান পার্থক্য ছিল? (ii) নুতন প্রস্তর যুগের যন্ত্রপাতির উল্লেখ 
করে তাদের ব্যবহারের বিষয় যা জান লিখ । সে-সকল যন্ত্রপাতি কিভাবে নির্মিত 
হত। (1) নূতন প্রন্তর যুগের সমাজকে কি সমাজ বলত-_খাদ্য জোগাড়ে না 
খাদ্য উৎপাদক? তোমার উত্তরের সমর্থনে উপযুক্ত ate দেখাও। 


পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম পাঠ 2 

> অবজেক্‌টিভ প্রশ্নঃ ব্রযাকেটের মধ্যের সঠিক শব্দ ছারা. ETT 
পূর্ণ কর ৪ | 

G) নুতন প্রস্তর যুগে সভ্যতার উন্নতিকে পাণ্ডিতেরা — ( আকস্মিক 
বিবত'ন / বৈপ্লাঁবক পরিবর্তন ) বলে৷. (8) — (নদীর / হদের) জলের 
তলায় কাঠের Aid পঃতে তার উপরে পাটাতন বসিয়ে গৃহ নিমার্ণ করা হত। 
(iii) সবশেষে লোকে — কেও ( গর/ঘোড়া ) পোষ মানাতে শেখে ৷ (iv) এই 
যুগের — (পদ্রঃযেরা / নারীরা ) কাঁচা মাটির পাত্র হাতে গড়ে তা আগুনে 
পাড়িয়ে ব্যবহার করত | (v) সম্ভবতঃ eH ATA LS Thiel — (উর্বরতার / নৃত্য 
গণীতের ) দেবার মূর্তি । 

২- সংা'ফপ্ত প্রবন্ধমলক প্রশ্নঃ নিয়লিখিত প্রশ্নগযীলির সংক্ষপ্ উত্তর [লিখ £_ 

(i) নুতন প্রস্তর যুগকে “বৈপ্লবিক পাঁরবর্তনের"' যুগ কেন বলা হয়? 
(1) পণ্ডিতেরা কাদের কিচেন-মিডেন বলতেন ? (i) ইংলণ্ডের [শিলবারণ 
পাহাড়ের লোকেরা ক রকম ঘরে বাস করতেন? আর কোথায় এ ভাবের ঘরে 
লোকের বাস ছিল ? (iv) নবপ্রন্তর যুগে কাপড় ব:নিবার বিষয় যাহা জান লিখ | 
(৮) 'নবপ্রন্তর যুগে যানবাহনের কি ব্যবস্থা ছিল বলে জান ? 

৩. প্রবন্ধমহলক প্রশ্ন £ 

(i) নব প্রস্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন কিভাবে পাওয়া গেছে? সে যুগের 
ঘরবাড়ির বিবরণ লিপিবদ্ধ কর ৷ (1) হদবাসীদের ঘরবাড়ির বিষয় যা জান 
লিখ । (iii) নবপ্রন্তর যুগের খাদ্য উৎপাদন ও অন্য যে যে বৈশিচ্ট্র কথা জান 
তালিখ। (iv) এই যুগের মৃতপান্র আবিজ্কারের কাহিনী বিবৃত কর 1 (%) এই 
যুগের সমাজবদ্ধ জীবন সঙ্বন্ধে যা জান তার {ব্লবরণ দাও । (vi) নব প্রস্তর 
যুগের ধর্ম বিশ্বাসের বিবরণ লিপিবদ্ধ কর। 


bey 
SSS Seitz 
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঠ? 


১. অবজেক্‌াঁটভ প্রশ্ন ঃ নিয়ালাখত বাকযগলির মধ্যে শদধটির পাশে 
" এবং ভুলাটির পাশে “আআ” বসাও £=_ 

() প্রথমে মানুষ লোহার ব্যবহার শেখে | (i) বড় বড় নদীর উপত্যকায় 
ব্যাপক চাষের STH আরম্ভ হয়। (iii) মান:ষ যাযাবর স্বভাব ত্যাগ বে স্থায়ী 
বসতি গড়তে আরম্ভ করে নাই। (iv) লোকে নিজেদের মধ্যে fata বানমর 
FAS | (৮) তাত্রযুগে খাদ্য উৎপাদন বাড়লেও লোকসংখ্যা বাড়োন। 

২. সংক্ষিগ্ত প্রবন্ধমূলক প্রশ্নঃ নিয়লিখিত প্রশ্নগ্ুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর 
লিখ s— 

€) তাত্ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা কখন হতে কখন পযন্ত বিদ্যমান ছিল ? 
(i) তাত্রবগে কিসের সাহায্যে জাম চাষ.করা হত? তার ফলে কি হয়? 
(ii) তাত্রধঃগে কুস্তকারের ঘরে fe আবিহ্কার হয়? তার ফলে সমাজের কি 
পারবর্তন ঘটে? (iv) তাত্রবোঞ্জযূগে সমাজে ক ভেদ।ভেদ দেখা দেয়? 
(॥) নব প্রস্তর যুগে আমেরিয়ার লোকদের হারিয়ে কোন্‌ গোষ্ঠী প্রথমে সে দেশ 
অধিকার করে? তার পরে কারা প্রাধান্য লাভ করে? রঃ 

৩. প্রবন্ধম*লক প্রশ্ন £ 

(1) তত্্রবোঞ্জ যুগে নগর প্রাতষ্ঠার বিষয় যা জান খ। (1) তাঅযুগে 
বাণিজ্য ও মাল পরিবহনের বিবরণ দলাপিবদ্ধ কর ৷ (iii) তাত্র ব্রোঞ্জ যুগে সমাজ 
ও রা ব্যবস্থায় যে বিবর্তন ঘটে তার বিষয় যা জান লিখ। (৮) এই যুগে কৃষি 
ও শিল্পের ক্ষেত্রে দক পারবর্তন ঘটে? (৮) নদা উপত্যকার সভ্যতার উদ্ভবের 


RA বিবৃত কর । (vi) তা-ব্রোজ ACT সমাজ ব্যবন্থা ও রাজতন্ত্রের 
উৎপাঁত্তর বিবরণ দাও 1 


চতুৰ্থ sents 
প্রথম পরিচ্ছেদ £ 

১. অবজেক্‌টিভ প্রশ্নঃ এক কথায় উত্তর দাও £_ 

(i) ইউক্রেটিস ও টাইগ্রীস নদার উপত্যকায় যে সভ্যতা গড়ে উঠে তার 
নাম কি ? ()ষ্টমেরীয় সভ্যতা কত atts পঠ বিদ্যমান ছল ? (ii) জুমেরীয়রা 
কোন: ধাতুর জিনিষ ব্যবহার করত? Gy) নিপারের মন্দির কোন্‌ দেবতার 
জন্য তৈরী হয়? (৮) পাঞ্জেনী কাকে বলে? (vi) সান কে ছিলেন? 
(vil) সাগ'ন কোন ails পু রাজত্ব করতেন? (৮) পোড়ামাটির সভ্যতা 


be] 


কোন সভ্যতাকে বলা BA? (ix) জুমেরীয়রা কি শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল ? 
(x) তীরমুখী লিপি বা িউনিফম লিপি কারা আববিচ্কার করে £ (si) চান্দ্রমাস 
অনন্যায়ী কারা বছর ATS ? 

২. সংক্ষিপ্ত, প্রবন্ধমুলক প্রশ্নঃ নিয়ালাখত প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় 
সংক্ষেপে উত্তর কর £ 

() মেসোপটেমিয়ার সভ্য তা এ স্থানে গড়ে উঠবার কারণ সংক্ষেপে বিবৃত 
কর। (ii) ুমেরীর সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রচলিত কিদ্বদন্তীর 
বিবরণ faa (ili) সুমেরীয়রা যে লাঙ্গল দ্বারা চাষ করত তা কিভাবে 
জানা যায়? (iv) সুমেরীয়দের একটি বৃহৎ শিল্পের নাম কর ও কে তার 
তদারকি করত তা লিখ । (৮) সেখানে প্রথমে যে সব নগর গড়ে উঠে তাদের 
প্রধান দ:-একাটর নাম কর ও তাদের মধ্যে কিরূপ সম্পক ছিল তার পরিচয় 
দাও। (vi) ২৭৫০ at পূঃ প্রথম যান সুমেরায়দের নিয়ে একটি শক্তিশালী 
রাষ্ট্র গঠন করেন তার পাঁরচয় {লিখ । (vii) ুমেরীয় লিপির নাম কি? তা 
Teac কিসের উপর লেখা হত? 


৩. প্রবন্ধমুলক প্রশ্ন 8 

(i) মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার অবস্থান এবং বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যা জান 
লিখ । (1) লুমেরীয়দের জীবনে বন্যা ও তার নিয়ন্রণের কি ব্যবস্থা ছিল ? 
(ii) জুমেরীরদের কৃষ বাবস্থা ও জীবিকা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ । 
(iv) স্ুমেরীয়দের নগরগঠীলর মন্দির ও দেবদেবীর বিবরণ দাও। কে তাদের 
প্রধান পুরোহিত ছিলেন ? (v) জুমেরীয় নগরগন্ীল বিভন্ন যুগে কে কে 
কিভাবে এক্যবদ্ধ করেছিলেন তার পরিচয় লিখ। (vi) সুমেরীয়দের 
প্রস্তর ও ধাতু শিল্পের উৎকষে'র বিষয় যা জান বিবৃত কর ॥ (দঃ) তাদের 
বাণিজ্য ও পারবহন বিষয়ে একাট সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা কর। (viii) প্রাচীন 
যুগের ACMA ACTA প্রধান lie’ যে লিপি ও জ্যোতাবদ্যা চর্গ তার বিষয়ে 


যা জান লিখ । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ 
১, অবজেক্‌টিভ প্রশ্ন ঃ ব্র্যাকেটের মধ্যে প্রদত্ত শব্দ হতে সঠিকাট বসাইয়া 
শান্যগ্থান পূরণ কর ৪ 
@ আফ্রিকা মহাদেশের — (উত্তর-পূর্ব / উত্তর-পশ্চিম ) দিকে মিশর 
gates ৷ (ii) মিশরের মাটি — (লাল / কালো ) রংএর ৷ (iii) প্রাচীন 
মিশরায়গণের ধাতুবিদ্যার — ( দক্ষতা | অজ্ঞতা.) ছিল, (iv) মিশর ও জোসার 
রাজধানীর নাম ছিল _-.( মোম্কিস / মাবস)। (v) মিশরীয় লিপ স্থমেরার় 
লিপি অপেক্ষা — (SAAS | উন্নত) ছিল॥ (৮) মিশরায়দের প্রধান দেবতা 
সূর্যকে বলা হত — (হাথর / রা )। 


[ ৭] 


২. সংাক্ষপ্ত প্রবন্ধমূলক প্রশ্নঃ নীচের প্রশ্নগীলর সংক্ষেপে উত্তর দাও 3 

() মিশরের ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা কর ৷ (ii) মিশরের সভ্যতা যে 
আঁত প্রাচীন তা ির্‌পে জানা যায়ঃ (iii) িশরের প্রথম দিকের 
অরাজকতার ষুগকে ক বলে? সে যুগের সংক্ষিপ্ত পাঁরচয় লিপিবদ্ধ কর 1 
(iv) িশরায়গণ কিসের উপর লিখতেন? তার বিষয় যা জান লিখ। 
(v) নীলনদের দেবতা কে? তাঁর বিষয়ে যা জান তা বিবৃত কর। (vi) পিরামিড 
কি? ইহা কি উদ্দেশ্যে নির্মিত হত? 

৩. প্রবন্ধমূলক প্রশ্ন £ 


(i) মিশরকে কেন 'নীলনদের দান’ বলা হয়? (ii) ধর্ম ও পরলোক 
সম্বন্ধে মিশরের লোকের কি ধারণা ছিল? (iii) ফ্যারাও কিঃ মিশরের 
ফ্যারাওদের সম্বন্ধে যা জান লিখ। (iv) পিরামিড কাকে বলেঃ 
পিরামিডের গঠন-প্রণালী বর্ণনা কর। (v) টীকা লিখ £__হিকসস, মমি, 
হাইরোগ্রিফ, প্যাপিরাস, AI (vi) প্রাচীন মিশরের কর ব্যবদ্থা এবং শ্রম 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে যা জান িখ। প্রাচীন মিশরের বাণিজ্য ব্যবস্থার একটি বিবরণ 
লিপিবদ্ধ কর । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ 


১. অবজেক্‌টিভ প্রশ্নঃ পাশাপাশি উল্টাপাল্টা করে সাজানো দুটি 
সারিকে অর্থ হয় এমন একট বাক্যে সাজাও £__ 


()) মহেঞ্জোদরো হতে ৯৫০ লোহার ব্যবহার জানত না ।' 
দূরে 
() হরপ্পার আধবাসীরা স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ আছে | 
Gil) সিন্ধু সভ্যতা কিভাবে ধৰংস ব্যবসায় বাঁণজ্য করত । 
হয় 


(i) Pre, সভ্যতার যুগে লোকে হর’পাতেও এমন একটি শহর ছিল । 

(৮)  মহেপ্রোদরোয় একাঁট তা সাঠক ভাবে জানা যায় নাই | 

২. এক কথায় উত্তর দাও (i) frre সভ্যতার নিদর্শন প্রথম কে 
আঁকার করেন? (1) Prey সভ্যতা কত বছর আগে বর্তমান ছিল? 
(3) Pee, আধবাসীগণ কি কোন ধাতুর ব্যবহার জানত না? (iv) সিন্ধু 
সভ্যতার নিদর্শন কোন SA পাওয়া যায়? Prez আঁধবাসীগণ কোন 
দেব-দেবীর পুজা করত? 


৩. ANS ARTE প্রশ্নঃ. নিয়ালখিত প্রশ্নগ:লির সংাক্ষ্ত 
উত্তর দাও $= 


(i) Peay সভ্যতার আবিচকারের কাহিনী বিবৃত কর। (i) একে বেন 
Tree, সভ্যতা বলা হয়? (ii) মহেঞ্জোদরোতে 205 সিন্ধু সভ্যতার কয়টি 


[ডিও 


Ba পাওয়া গেছে? (iv) মহেঞ্জোদরোর স্নানাগারের বিবরণ লিখ 1 (v) সিন্ধু 
লিপির অথ বিষয়ে পণ্ডিতদের মতামত লিপিবদ্ধ কর ৷ (vi) হরস্পার যে সীল- 
মোহরে afew মুর্ত'কে মহাযোগণ শিব বলে ধারণা করা হয় তার পূর্ণ পরিচয় 
দাও। (vii) সিন্ধু সভ্যতা ধৰংসের বিষয়ে বে সব তথ্য অনুমান করা হয় তার 
অন্ততঃ একটির উল্লেখ কর ৷ (viii) হরপ্পা ও মহেঞ্জোাদরোর আঁধবাসীদের 
ব্যবসায়-বাণিজ্য বিষয়ে যাহা জান লিখ । 

9. প্রবন্ধমুলক প্রশ্ন ৪ ও 

(i) সিন্ধু সভ্যতা বিষয়ে প্রধানত Te কি তিনাট বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন ? 
(i) Pray সভ্যতার নগর পাঁরকঙ্পনার [িষয় যা জান লিপিবদ্ধ কর। 
(ii) Peay অঞ্চলে ane নিদর্শন হতে আধবাসাদের খাদ্য ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি 
গারচয় প্রদান কর! (iv) সিন্ধু অঞ্চলের আবিষ্কৃত তথ্যাদি হতে আধবাসগদের 
সামাজিক ও সাংস্কাতিক জীবনের আভাস দান কর ৷ (৮) সিন্ধু আধবাসাঁদের 
ধম বিশ্বাস বিষয়ে ক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে? তা হতে তাদের ধর্ম বিশ্বাস 
সম্বন্ধে ক ধারণা SCAT | x 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ £ 

১. অবজেক্‌টিভ প্রশ্নঃ নিয়ালাখত বাক্যগয়ুলর মধ্যে “sorters গায়ে 
PD এবং অশঢুদ্ধগডলির গায়ে ‘W’ চিহ দাও 8 

() দাক্ষণ চাঁনের হোয়াংহো নদীর অপর নাম পীত নদা । (i) চানের 
আঁধবাসীরা সম্ভবতঃ মঙ্গোলায় গোষ্ঠার লোক ছিল । (iii) চীনের কদ্বদন্তীর 
রাজারা সম্ভবত ২৭০০-২৪০০ ails পূঃ রাজত্ব করতেন | (iv) শাং বংশের 
শেষ রাজা ও রানী খুব ভাল ছিলেন । (vy) OAC সভ্যতা ও সংস্কাতির 
অগ্রগতি হয়। ॥ 

২. সংৰক্ষণত প্রবন্ধমুলক প্রশ্ন £ নীচের প্রশ্নগযীলর যথাযথ উত্তর দাও s— 

(i) চীনের প্রাচীনতম সভ্যতার বিকাশ কোথায় হয়োছল £ (1) চীনের 
সভ্যতার প্রাচীনত্ব কি হতে বুঝা যায়? (1) চীনের “recat নদী” কাকে 
বলে? তার বন্যা কিভাবে নিয়ান্্রিত হয়েছিল ? (iv) কোন্‌ রাজবংশ চীনে এক্য 
স্থাপন করেন? (৮) চৌ-রাজবংশ কোন্‌ বংশের পরে সিংহাসন গ্রহণ করেন ? 
তাঁদের আমলে কোন্‌ কোনে দাশীনক চীনে জন্মগ্রহণ করেন ? 

৩. প্রবন্ধমূলক প্রশ্ন ৪ 

(1) প্রন্তর যুগে চীনের সভ্যতার উৎপত্তি ও তার বিবরণ লিপিবদ্ধ কর! 
(8) চীনের আদি যুগের বিষয়ে যে যে feraral আছে তার বিবরণ দাও । 
সেই প্রসঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বিশেষ করে উল্লেখ করবে৷ iii) চীনের 
আঁদ যঃগের বিচ্ছিন্ন নগর রাজ্ট্রগুলৈ প্রথম কে AIA করেন? তাদে& 


ইতিহাস (৬ষ্ঠ )-১৯ 


ES 


আমলের FINA যাহা জান লিখ । (iv) সেই বংশের পরে কোন্‌ রাজবংশ 
চীনের শাসন আঁধকার লাভ করে? কভাবে তারা সে ক্ষমতা লাভ করেন? 
তাদের কালে চীনের সভ্যতার বিবরণ লিপিবদ্ধ কর ৷ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ £ 

১. অবজেকটভ প্রশ্ন দু-এক কথায় উত্তর দাও ৪ 

() তাম্রব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা মেসোপটোমরা, {মিশর এবং অন্য কোথায় 
কোথায় বিকশিত হয়? (1) এই যুগের অধিবাসীরা fe লোহার ব্যবহার 
জানত? (ii) art উপত্যকার সভ্যতায় কোন শ্রেণীর প্রাধান্য দেখা যায়? 
(৮) মহেঞ্জোদরোর দড-কামরার ছোট ছোট খুপরী কাদের জন্য নার্মত বলে 
এঁতিহাতিক বাসম-এর ধারণা ? (৮) সুমেরিয়া ব্যতীত অনা সমন্ত সভ্যতার 
কেন্দ্রে কোন্‌ লিপ ব্যবহৃত হত? 

২. সধাকষপ্তপ্রবন্ধমুলক প্রশ্ন £ নিয়ালাখত প্রশ্নগুির যথাযথ উত্তর দাও ৪-_ 

(i) নদীমাতৃক সভ্যতা বলতে ক বুঝায়? প্রাচীন যুগের নদীমাতৃক 
টি শাম কর ও যে যে নদীর তারে তাদের বিকাশ ঘটে তার উল্লেখ কর। 
aon cee Z os রর যুগের সভ্যতার ও তার পরের যুগের সভ্যতার 
ছে ne TART দাও। (iii) এই সমাজে কাদের ক্ষমতা 
GEE মণর ও সুমেরিয়ায় এবং চীনে কারা জাম চাষাবাদ করত? 

v) এই যুগের লোকেরা কি পুজা করত ? 

৩. প্রবন্ধমূলক প্রশ্ন 8 

() নদীমাতৃক সভ্যতার কি কি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা বায়? (ii) এই 
সমাজে পরোহিত ও সামন্তদের প্রভাব প্রাতপত্তির বিষয় যাহা জান লিখ । 
Gi) এই সকল সভ্যতার অধিবাসীদের ধর্ম বিশ্বাস ও ধমচিরণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত 
প্রবন্ধ রচন i - তি ix 

[াকর। (iv) এই যুগের সমাজের অর্থনোতিক জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল 


তাহা বিবৃত কর । (৮) নদীমা 
QF সভ্যতার সমাজে শ্রেণপীবভেদ ও ধনগ-দাঁরদ্র 
ভেদাভেদ বিষয়ে যাহা জান লিখ | gibi" 


পঞ্ণনম Saye 
De অবজেকটি প্রশ্ন ৪ ব্র্যাকেটের মধ্যের শু শব্দটি দিয়া শন্োস্থান 
পূণ কর £ : 

> ও) এক শেকেল রূপা দিয়ে লোকে — [ ১৫/ ১৫০ ] শেকেল তামা পেত | 
07). __ (রংপার/প্রোঞ্জের/লোহার) আবিচকারের ফলে মানুষের এই অস্থাবধা 
দূরহেল। (৷!) লোহার লাঙ্গলের ফাল "দিয়ে কৃষকেরা অনেক — (বেশী/কম) 
ফসল ফলায়। Ov) ভারতের — (আর্য'রা/অনা্য'রা) মুখের শব্দ হতে বর্ণমালা 

সৃষ্টি করে। (॥) Cee — (সাম্রাজ্যবাদ/সমাজতন্দবাদ)-এর জন্ম হয় । 


[7১০৫1 


২. ahs প্রবন্ধমুলক প্রশ্ন $ নিয়ালাখত প্রশ্নগয়ীলর সংক্ষেপে উত্তর দাও ৪ 

(i) তাশ্রব্রোঞ্জ যুগের কোন কোন অস্থাবধা দুর করতে লোহার আবিচ্কার 
হয়? (ii) তাত্রুগের সমাজের সাহত লোঁহযুগের সমাজের কি পার্থক্য ছিল ? 
(ii) লৌহযূগে লিপির feat উন্নতি ঘটে ? (iv) সমাজে কিভাবে দাস 
প্রথার উদ্ভব হয় লৌহষ্‌গে ? (v) লৌহ ও ola যুগের রাজতন্ত্রের মধ্যে কি 
পার্থক্য ছিল ? 

৩. প্রবন্ধমূলক প্রশ্ন 3 

(i) লৌহের আবিচ্কারের ফলে সমাজে কিরূপ পারবত'ন ঘটে তার একটি 
লাপ-চিন্ অঙ্কন কর । (ii) লোহ সমাজ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পারচয় লিপিবদ্ধ 
কর। (iii) লোঁহযুগের অর্থনশীততে কিভাবে শিল্পে, কৃষিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে 
শ্ৰীবৃদ্ধি ঘটে তার বিবরণ দাও । Gv) লৌহযুগে-রাজতন্ের উদ্ভব ও তার 
চার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ । (ঘ) এই যুগে সমাজে দাস ব্যবস্থার একটি 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও | 


ap sete 
প্রথম পরিচ্ছেদ 8 


১. অবজেক:টিভ প্রশ্নঃ এক কথায় উত্তর দাও £_ 

() হামুরারি কে ছিলেন? (ii) হামুরাব কিজন্য বিখ্যাত? (iii) ব্যাবলনের 
শুন্য উদ্যান বা ঝোলান বাগান কে নিমণি করেন? (iv) নাকের বদলে নাক, 
চোখের বদলে চোখ লইবার আইন কে প্রচলন করেন £ 

২. সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধমূলক প্রশ্ন £ 

() ব্যাবিলনীয় সভ্যতার sot কারা ? (0) নিনেভে কোথায় ? সেখানে 
কারা সভ্যতা সৃষ্টি করে? সে সভ্যতার নাম কি? (1) ব্যাবিলনের জমিতে 
ভাল ফলন হত কেন ? ক কি ফপল হত? (iv) শেকেল কাকে বলে? অ 
fend জন্য ব্যবহার করা হত? (v) ব্যাবিলনে কার মন্দির বিখ্যাত? তার 
গঠন কোঁশলের কি বিশেষত্ব ঃ (vi) ব্যাবিলনের মহাকাব্যের বিষয় যাহা 


জান লিখ। 
- ৩. প্রবন্ধমঃলক প্রশ্ন £ 
(i) আঁসরীয় সভ্যতার [বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লিখ। 
(8) নেবচাদনেজার কোন্‌ রাজবংশের পরে ক্ষমতা লাভ করেন ৯ তাঁর বিষয়ে 
যাজান লিখ! (৷) হামুরাবি. কে ছিলেন ? তাঁর কত বছর য়াজত্বকাল ছিল ? 
তাঁর কৃতিত্বের সংগ্ষি্ বিবরণ দাও ৷ (iv) হামঢুরাবির আইন হতে গে যুগের 
সমার্জ ও সংগ্কাতর পরিচয় াপবদ্ধ কর ৷ (v) ব্যাবলনীর কৃষি ও বাণিজ্য 


Liss 1) 


Faas যা পড়েছ তা সংক্ষেপে বিবৃত কর । (৮) ব্যাঁবলনের সমাজের মান্দর 
ও পুরোহিত ব্যবন্থার বিবরণ দাও । “ব্যাবলনবাসীরা শিক্ষা ও সভ্যতায় 


পাছয়ে  ল a — Bras প্রমাণের উল্লেখ করে ব্যাঁবলনের শিক্ষা ও সংস্কাতর 
হীতহাস বিবৃত কর । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ 


১. অবজেক্‌টিভ প্রশ্নঃ পাশাপাশি সাজানো I Bed মিল করে 

অর্থপূর্ণ সাঠক বাক্য গঠন কর | 
(9 লোঁহযুুগের ফ্যারাওরা স্থায়ী fens সুশোভিত করেন৷ 

(১) তৃতীয় গ্যামেন হোটেপ বিশেষ ক্ষত সাঁধত হয় । 
রাজধানী bd 

Gi) এীতহাসিক ব্ৰেণ্টেড রণ- শ্রেণীকে ভয় করতেন । 
পাঁণ্ডত তৃতীয় থাটমসকে 

(iv) সম্রাট ইখনাটনের ধর্মমতে 
পদুরোহিতদের নিমণ করেন। 

() স্বয়ং সম্রাট ও পুরোহত. মিশরের নেপোলিয়ন বলতেন | 

২. সংাক্ষত প্রবন্মমলক প্রশ্ন $ নিয়ালাথিত প্রগ্নগযীলর যথাযথ উত্তর দাও £__ 

() ফ্যারাওগণ কেন স্থায়ী সৈন্যদল গঠনে ব্রতী হন ? (ii) রানী হাটসেপ,ট 
কে? কেনাতান বিখ্যাত? কোথায় তাঁর সমাধি আছে? (iii) তৃতীয় থাটমসকে 
মিশরের নেপোলিয়ন বলবার কারণ সংক্ষেপে বিবৃত কর। (iv) চতুর্থ এ্যামেন 


হোটেপ ক প্রকাতির লোক ?ছলেন? তান পুরোিতদের faa 
হলেন ? রে রহদ্ধেকব্যবস্থা গ্রহণ 
করেন? (৮) “সম্রাট ইখনাটনের শেষ জাবনের ‘বিবরণ দাও? চি 


সেনাদল ও যুদ্ধের জন্য রথ 


৩.  প্রবন্ধমনলক প্রশ্ন ৪ 


() হিকসস্ব্রা কতকাল মিশর পদানত করে রেখোঁছল? কিভাবে তাদের 
ক্ষমতার অবসান ঘটে ? তার ফলে মিশরায়দের চারতে কি পাঁরবর্তন ঘটেছিল? 
Gi) মিশরের সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রথম থাটমস, রাণী হাটসেপুট ও তৃতীয় 
থাটমসের কৃতিত্বের বিবরণ লিপিবদ্ধ কর। (iii) তৃতীয় থাটমসের দিগ্বিজয় ও 
শাসনকালে মিশরের Bla বর্ণনা দাও। (৫) সম্রাট ইখনাটনের পূর্ব নাম কি 
ছিল ? কেন তিনি নূতন নাম গ্রহণ করেন ? 


[তান থিবস্‌ হতে রাজধানী কোথায় 
সরিয়ে আনেন? (v) ইখনাটনের ধর্মমতের পারচয় দাও এবং পঃরোহিত 
শ্রেণীর উপর তার কি প্রতিক্রিয়া ঘটে তাহা 1ববৃত কর। (vi) সাম্রাজ্যের যুগের 


শেষের দিকে পুরো হিতদের ক্ষমতার পাঁরচয় দাও ৷ 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ 
১. অবজেক্টিভ প্রশ্নঃ নিয়লিখিত বাক্যগ:লির মধ্য হতে শদুদ্ধটির : পাশে 
গু" বসাও $= } 
(3) আর্য জাত 
ক. কাম্পিয়ান সাগর হতে ভারতে আসে | 
খ. উরাল পর্বতের TVA হতে ভারতে আসে | 
গ. পারস্য হতে ভারতে আসে | 
Gi) ইরাণের আধবাসীদের নাম fea— 

ক. মিড, 


খ. আধ 
গ. এারয়ান। 
Gi) বাহিন্তান শিলালিপি হতে__ 
ক. কাইরাসের নানা কাহিনী জানা যার! 
খ. দরায়;সের নানা কাহিনী জানা বায়! 
গ. জারেক্সেএর নানা কাহিনী জানা যায় | 
(iy) সম্ৰাট দরায়স গ্রীস আক্রমণ করে_ 
ক. ম্যারাথনে বিজয়ী হন! 
খ. ম্যারাথনে পরাজিত হন। 
গা, FAS গ্রীস জয় করেন 


যথাযথভাবে উত্তর দাও ৪ 
(i) ইরান কথাটির উৎপত্তি সম্বন্ধে এরীতহাসিকদের ধারণা বিবৃত FA! 
(ii) ইরানীয় দেবদেবার সহিত আর্যদের কোন: কোন: দেবদেবীর মিল আছে? 


র ধর্মপ্রন্থের নাম ii 
ee দববরণ লিখ! Gv) কাইরাস প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম কি ছিল? 
ক্ষেপে লিখ! () দরায়:সের কাহিনী কিভাবে 


শক আক্রমণ প্রাতরোধের জন্য {তান te করেন? (wi) ম্যারাথন 
) সাম্রাজ্যের মধ্যে রাজারা কোন্‌ লিপ 


[১৩] 


বিস্তৃত ছিল। (i) “দরা়ূসের গ্রীস আক্রমণের কাহিনী বিখ্যাত ৷” - এই 
আক্রমণের বিবরণ কোন এীতহাসিকের রচনা হতে পাওয়া যায়? সে আক্রমণের 
বণনা দাও। (iii) জারেক্সসের রাজত্বের ইতিহাস ও গ্রীস অভিযানের বিবরণ 

ভা ANA কর। (iv) পারসীকদের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে যাহা জান, 
লিখ | (ঢ) জরাথ্ষ্ট কে? তাঁর ধ্মমতের মূল কথা কি ?_ তাহা ব্যাখ্যা কর ৷ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৪ 

১ অবঙ্েক্‌টিভ প্রশ্ন ৪ 
শন্াদ্থানগুলি পূর্ণ কর ঃ 


() মিশরে ইহুদিরা খুবই _(আদর|/নিষতিন) ভোগ করত ৷ (ii) ইহুদিদের 
দেবতার নাম ছিল — (আহনর মাজদা | জিহোভা)। () — (জিহোভা / 


মোজেজ ) Reiners পথ cafac সিনাই পর্বতের পাদদেশে আনেন । 
(৮) ইঞ্রাইল ও জ:ডা এই দুই রাজ্য জুড়ে ( সল/ ডোঁভড) হবু রাজ্য স্থাপন 
‘করেন | 


ব্যাকেটের মধ্য হতে উপযুক্ত শব্দ বেছে নিয়ে 


টি? "IES প্রবন্ধমলক প্রশ্নঃ নিয়ালাখত ্রশ্নগীলর সংক্ষেপে উত্তর 
(i) fa; বা Becta কাদের বলে? 


কোথায় তাদের বাস ছিল? কত ale 
গণ তারা প্যালেন্টাইনে বাস করতে থাকে 


॥ (৫) তাদের মিশরে যাবার বিষয়ে 


যে সব কম্বদন্তী আছে তা বিবৃত কর ৷ (iii) মিশর হতে ইহনাঁদদের কে উদ্ধার 
করেন ? তার উদ্ধারের কাহিনী সবিজ্তারে বর্ণনা কর। (iv) মোজেস ইহাীদদের 
সনাই-এর পাদদেশে এনে Fas করেন? 


(৮) ইহদাদদের কোন: রাজার xara’ 

হয়ে মিশরের সম্রাট নিজের কন্যার সাঁহত তাঁর বিবাহ দেন? তাঁর এই 
এণ্বযে'র কারণ কি? 

৩. প্রবন্ধমলক প্রশ্ন ৪ 

১ ইইবীদদের মিশরের জীবন ও তথ্য হতে মধীন্তর বিবরণ 'লাপবন্ধ কর। 

Gi) সিনাই পর্বতে মোজেস যে দশাঁট ধমনামা পান তাহা বিবৃত কর । (iii) 

মল ও ডোভডের (iv) রাজা সলোমন 

(৮) সলোমনের পরে 


ASS ম্যাক্স 

> SSRIS et কে) নিয়ালাখিত বাক্যগডলির মধ্যে ais সঠিক 

তার থালা এবং অশক্ধটির পাশে ‘মঃ লিখে কেন অশুদ্ধ তাহা দু-এক 
কথায় বঝাইয়া দাও s— 


() ইওরোপের পশ্চিম দিকে গ্রাস অবািত। (ii) ্রাজয়ান AAA 


Ok - 


[১৪] 


তীরে ক্রাঁট দ্বীপের সভ্যতাকে Faw সভ্যতা বলে। (iii) ক্রাঁটের প্রধান 
নগর ছিল নসদ। (vi) প্রাচীন গ্রীসের সভ্যতা ক্লাটের সভ্যতার নিকট act নয় । 
(v) প্লাচীন গ্রীসে অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হইত । (vi) প্রাচীন গ্রগকরা 
হিন্দুদের ন্যায় দেবদেবীর পুজা করত AT (vii) গ্রকদের FA দেবতার নাম 
ছিল এযাপোলো | (viii) গ্রীসে বীর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন হোনার। 
(ix) এথেন্সে নারাঁদের নাগারক অধিকার ছিল। (x) স্পাটরি পেরিওঁকরা 
স্বাধীন কৃষক হলেও তাদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না ৷ (xi) সভ্যতার 
জগতে স্পাটরি যথেষ্ট দান আছে। (xii) এ্ীতহাসিক হিরোডোটাস 
পেলোপনেশীয় যুদ্ধের ইতিহাস রচনা করেন | (xiii) ইসকাইলাসের ব্যঙ্গ নাটক 
“শান্তি” একটি হাসির নাটক। (xiv) এথেন্সের স্থাপিত ইকনিটাস বিখ্যাত 
পার্থেনন মন্দিরটি নিমণি করেন । (xv) তক্ষশীলার রাজা অভি অলেকজাণ্ডারের 
সহিত ভীষণ যুদ্ধ করেছিলেন | 


(খে) ব্রযাকেটের মধ্যের শব্দ দিয়ে শনান্থান পূর্ণ কর $= 


(i) ais পৃঃ — — (২/৩) হাজার বছর পর্বে FI তাত্র সভ্যতার পত্তন 
হয়! (i) —— (ক্রীটের / গ্রীক ) সভ্যতার কাহিনী না জানলে ইওরোপের 
ইতিহাস বোঝা যাবে না। (i) গ্রীকরা বিশ্বাস করত যে---_ ( এথেন্স/ 


আঁলম্পাস ) পর্বতের উপর দেবতাদের বাদ ছিল। (iv) ট্রয়ের রাজপুত্র —— 
(করিন্থ | স্পাটরি সুন্দরী ) রানী হেলেনকে হরণ করেন । ()) এথেন্সে —— 
(হামুরাবির/সোলোনের ) আইন খুব বিখ্যাত ছিল ৷ (vi) পারস্যকে প্লোটিয়ার 
যুদ্ধে পরাজিত করে স্পাটরি সেনাপতি —— ( লাইকারগাস/পাউজালিয়াস ) 
Faced সম্মান পান। (vil) এথেন্সের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার সফোকর্রিসের বিখ্যাত 
নাটকের নাম ছিল -- — (দি পা্সিয়ানস্‌/ইডিপাস্‌ ) ৷ (viii) আলেকজান্ডার 
—— (৩২৬/৩৩৬ ) থাঁঃ পূঃ মাত্র ২০ বছর বয়সে সিংহাসন লাভ করেন । 
(ix) আলেকজাণডারের ভারত অভিযানের সময় __ ( চন্দ্রগুণ্চ / নন্দবংশ) গঙ্গা 
উপত্যকায় রাজত্ব করতেন। (x) পাঞ্জাব ও সিন্ধদেশ হতে ( 9535 / 
চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য ) গ্রীক শাসনের উচ্ছেদ করেন । | 


২. meters প্রবন্থমহলক প্রশ্ন ৪ নিয়ালাখিত প্রশ্নগর্ীলর যথাযথ উত্তর দাও ৪ 


1) sea সভ্যতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ কর ৷ ইহা ক গ্রীসের 
রত করেছিল? (ii) গ্রীসের ভৌগোলিক পরিচয় দিয়ে কয়েকটি 
নগর রাষ্ট্রে নাম কর। (0) গ্র'স নানা নগর রাষ্ট্রে বিভন্ত হলেও {ক তাদের 
মধ্যে কোন একা ছিল না? থাকলে তার স্বর, বিবৃত কর। Gv) গ্রীসের 
day গঠনে খেলাধূলার ভূমিকার বিবরণ দাও । (৮) প্রাচীন হিন্দুদের সাহত 

বিষয়ে মিল আছে তাহা লিখ (vi) হোমারের যুগ 


কান্‌ কোন্‌ 
কি বঝায়ঃ কিভাবে আমরা হোমারের যুগের বিষয় জানতে পারি ? 
saa ? 


[ ১] 


(vii) হোমারের মহাকাব্য হতে আমরা বাঁরযুগের গ্রীসের সমাজের ক Taba 
পাই । (viii) গ্রীসের উপনিবেশ বিস্তারের কাহিনীর বর্ণনা দাও | (ix) এথেন্সের 
সমাজে ধনী-দারিদ্রের বিভেদের ফলে যে বিদ্রোহ হবার আশঙ্কা দেখা দেয় তাহা 
কে নিবারণ করেন। সে সমাজ কেমন ছিল? (=) হিন্দুদের সমাজ গঠনের 
বিধান কে দেন ? স্পাটণিয় তার মত কে সমাজাবিধান প্রবর্তন করেন ? (si) সাঁফস্ট 
কাদের বলে £ তাঁরা কোথায় থাকতেন ? তারা কি ভাবে নিজেদের মত প্রচার 
করতেন। (sii) আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয় কোথায় ? তার মৃত্যুর পর 
সাম্রাজ্যের কি অবস্থা হয়োছিল 2 


৩.  প্রবন্ধমহলক প্রশ্ন ৪ 


() “গ্রীস নগর রাজ্যে বিভন্ত হলেও রাজ্যগহীলর মধ্যে যোগাযোগ ও সম্পর্ক 
feet tron এই সম্পর্ক বজায় রাখা হত। তাদের দেবদেবীর বিষয়ে যাহা 
জান িখ। (ii) Same মহাকাব্য কার রচনা ? উহার পাঁরচয় দাও 1 
Gi) ওডেসীর কাহিনী বিবৃত কর। (iv) সোলোনের আইনের বিবরণ দিয়ে 
দেখাও উহা কিভাবে গ্রীসের নাগারক জীবনকে প্রভাবিত করে। (॥) এথেন্সের 
সামাজক ও রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে জাহা জান লিখ । (vi) লাইকারগাসের 
আইন কিভাবে স্পাটণর জীবনকে গঠিত করে? (vii) স্পাটণর পারিবারিক, 
শাসক ও কৃষকশ্রেণীর জীবনের বর্ণনা দা। (viii) স্পাটণর রাজনৈতিক 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ । (ix) এথেন্স ও স্পার্টার সম্পর্ক সম্বন্ধে 
তোমাদের গ্রন্থে যাহা পড়েছ তাহা সংক্ষেপে বিবৃত কর। (x) “এথেন্স সমস্ত 
গ্রীসের শিক্ষাদানৰ” সভ্যতায় এথেন্সের দানের বিবরণ দিয়ে উল্লিখিত সত্যতা 
প্রমাণিত কর। (=) Seam রচনায় এথেন্সের অবদানের বিবরণ লিখ! 
(=i) স্থাপত্য, ভাক্কৰ্ষ ও শিলপক্ষেত্রে সার্থক শিল্পা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যবাদের 
নাম দিয়ে তাদের কাঁততবের বিবরণ দাও। (ail) পেরিক্লিসের apace কেন 
এখেন্সের স্র্ণ যুগ বলা হয় তাহার ব্যাখ্যা কর। (xiv) টীকা লিখ £_ সক্রেটিস, 
সফোক্লিস, এসকাইলাস, এাঁরণ্টোফোনস | (xv) আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয়ের 
বর্ণনা লিখ। (xvi) তার ভারত আক্রমণের বিবরণ দাও। 


Sea Sets 

১. অবজেক্ট প্রশ্ন ঃ দহ এক কথায় উত্তর দাও s— 

(i) কোন: নদীর দক্ষিণ তারে রোম নগরা গড়ে ওঠে ? Gi) কখন রোম 
নগরার পতন হয়? (1!) রোম সমগ্র ইতাল? দখল করলে কার সাঁহত তার যুদ্ধ 
বাধে? (iv) রোম ও কার্থেজের যুদ্ধের অপর নাম কি ? (৮) হ্যানিবল 

কে ছিলেন? তিনি কেন বিখ্যাত? (৮) হ্যানবল কার নিকট পরাস্ত হন? 
(vii) রোমের সমাজে গ্যাট্রাসয়ান বলতে কাদের TT? (vill) প্রাবয়ান 


ক 
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কারা? (ix) কেইয়াস নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে কি প্রস্তাব করেন? (3) কোন 
দেশ জয় করার পর রোমানরা সে দেশ সম্বন্ধে কি করত? (xi) স্পার্টাকাস 
কে? (xii) পশ্পিকে পরাজিত করে কে দেশে একনায়ক হয়ে দাঁড়ায়? 
(xiii) সাঞ্জারকে কে হত্যা কনে 2 (xiv) রোম নগরীতে আগুন লাগিয়ে 
কে মজা দেখতেন? (sv) রোম সাম্রাজ্যের দ্বিতাঁয় রাজধানীটি কোথায় 
প্রাতিজ্ঞত হয়? (xvi) কে তাহা প্রতিষ্ঠা করেন? (২৮) যে সব বর 
জাতি রোমান AAS আক্রমণ করে তাদের দ:-একাঁটর নাম কর | (xviii) কত 
als রোমান ACSA পতন ঘটে ? (xix) কোন্‌ ভাষা ইওরোপের একটি 


শ্রেষ্ঠ ভাবায় পরিণত হয় ? (ax) রণ্টধর্মের এই নাম কেন হল? (xxi) কোন্‌ 


লেখক দাস বিদ্রোহ নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন ? 
- ২, সংক্ষণ্ত প্রবন্ধমূলক প্রশ্নঃ নিচের প্রশ্নগ:লৈর সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখ 2 
(i) রোম কিভাবে গড়োছল তাহা লিখ । (ii) স্বাধীনতাপ্রয় রোমানরা 


কেন প্র্জাতন্্ স্থাপন করেন? (ii) কার্থেজ কোথায়? তাদের সাঁহত 


রোমানদের Rata কারণ কি? (iv) কার প্রভাবে তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধে কাথেজ 
ধ্বংস হয়েছিল। (v) রোমের দাসদের 'উপর অত্যাচারের বর্ণনা দাও। 
(vi) ইহার বিরূদ্ধে দাস বিদ্রোহের বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত কর । (vii), রোমের 
সাম্রাজ্য স্থাপন করেন কে? এই সাত্রাজ্য কত কাল অটুট ছিল? (vill) রোমের 


দুই সাম্রাজ্য হবার পর পু সাত্রাজোর রাজধানী কোথায় হয়? তার নাম 
ক? কেন এ নাম হয়? (ix) অ্রীন্টধম কখন জনপ্রিয় হয় ও কেন? 
(৪) কোথা হতে কতদর পযন্ত রোমানগণ শান্তি স্থাপন করেছিলেন ? 


৩. প্রবল্ধমলক প্রশ্ন ৪ 
- () রোম নগরীর কিভাবে প্রাতষ্ঠা হল তাহা বর্ণনা কর। রোমের উন্নত 
শকভাবে হয় ? (ii) রোমের সঙ্গে কার্থেজের যুদ্ধ বণনা কর । (iii) হানিবল 
সম্পকে কি জান তাহা লিখ! হ্যানিবলের কেন পরাজয় হল ? (iv) প্যাট্রিসয়ান 
ও প্রিবিয়ানদের সম্পর্ক কি ছিল? প্লিবিয়ানদের স্বাথরক্ষার জন্য গ্রাকাস 
ভ্রাতারা কি কাজ করেন? (vy) সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও ঠা es 
ট্যাসিটাস। স্পার্টাকাস। (vi) রোমের দাসব্যবন্থা ও বিদ্রোহ সঙ্গে ডা 
(vii) রোমে কিভাবে প্রজাতন্ত্র ধংস হর ও সাম্রাজ্য স্থাপত হয়? জাল; 
সিজার সপ্পর্কে কি জান? (৮) রোমের 


সভ্যতা ও রোম সাম্রাজ্যের পতন 
৫ 
বিশ্লেষণ কর (5) খ্রা্টধর্মের অভ্যুদয় TUT fs জান। 


ইতিহাস (৬ষ্ঠ)--১২ 


[ sa ] 


seq Sena 


-_ ১. অবজেক্টিভ প্রশ্নঃ পাশাপাশি উল্টাপাল্টা করে সাজানো দাউ 
সারিকে গ:ছাইয়া এক একটি সঠিক বাক্য রচনা কর £- 


ও) চীনে সাং বংশের পর সম্রাট চীন শাঁ-হুয়াং-ট । 
Gi) চীনাদের জীবন কনছুসন্নাসের -. নেপোিয়নের মত- যোদ্ধা ও 
সংগঠক । 7 
(ii) চীন রাজবংশের প্রীতষ্ঠাতা . চীনের প্রাচীরকে ধরা হয় । 
[ছিলেন ই 
(iv) চীন শী হুয়াং টি ছিলেন আদ” দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে t 
(y) পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য আসে চউ বা চো রাজবংশ । 
* feria 


২. ates প্রবন্ধমূলক প্রশ্নঃ নিয্নলাখত প্রশ্নগুনলর সংক্ষেপে উত্তর 
দাও 8 

() চো রাজবংগের আমলে চীনের সামন্ত শাসকেরা কিভাবে দেশের ক্ষাত 
করেন? i) কাকে চীনের িসমার্ক বলা হয় ও কেন? (iii) চীনের 
প্রাচীর কে করেনঃ তাঁর ধর্মমত বিষয়ে যাহা জান লিখ। 

৩. প্রবন্ধমডলক প্রশ্ন 2 


(৫) চীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? [তান ?কভাবে সামন্ত গ্রভুদের শাসনে 

fase চীনদেশকে Garay করেন ? তার কৃতিত্বের বিবরণ দাও । (ii) “চশনের 

ই সবধপ্রধান দার্শীনক হলেন কনফুঁপর়াস”-__ তোমার পড়া বই হতে এই দাশশনকের 
জীবনী বিবৃত কর। (ii) কনফুসয়াসের প্রধান শক্ষাঞ্গীলর বিবরণ দাও ৷ 


দশোস অন্যাস 

১. অবজেক্ট প্রশ্নঃ ক.  দ;এক কথায় উত্তর দাও £_- : : 

(৫) কোন সভ্যতার পর ভারতের আর্ধদের আগমন ঘটে? Ui) বেদ te 
ভাবে রাঁচত হয়েছে? (1) আদি আঁধবাসদের মধ্যে যারা আধদের 
বশ্যতা স্বাকার করে তাদের ?ক বলা হত? (iv) আরা এদেশে এসে 
সমাজে কয়টি বর্ণ প্রচলন করে? (৮) বৈদিক যুগে লোকের প্রধান জীবিকা 
কি ছিল? (vi) বিশ কাকে বলে? (vii) ‘জন’ কথাটির অর্থ ক? 
(viii) গোঁতসবংদ্ধ কয়টি জান বা সত্যের কথা বলেছেন ? (ix) atk on 
ষষ্ঠ শতকে ভারতে কয়াট মহাজনপদ ছিল? (=) অশোকের সম্পর্কে সকল 
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কথা আমরা কোথা হতে জানতে পারি? (সা) মৌর্য বংশের পর কে 
পাটালপ/ন্রের সিংহাসন দখল করেন? (সা! বোঁদ্ধ পণ্ডিত অ*বঘেষ কোন্‌ 
রাজাকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন? (=) সমবরগরগ্কে লোকে কি বলত? 
(xiv) গপ্তবংশে বিক্রমাদিত্য কার উপাধি ছিল? (3১) প্রাচীনকালে উত্তর 
বাংলার নাম te হল? (vi) কোন গন্ধ সম্রাটের আমলে MwA A 
প্রধান শাসন কেন্দ ছিল? 1) MISA কার রাজসভায় কোন্‌ গ্রীক 
রাজার রাজদত ছিলেন ? (111) ভারতের ক্রীতদাস প্রথা সম্বন্ধে মেগাস্থিনিস 
fe বলেন? (six) গল যুগে নক দিয়ে মন্দির নাত হত? (৬) গাম্ধার 
অঞ্চলের খ্যাত বিশ্বাবদ্যালয়ের নাম is ছিল? (xii) হিউএন সাঙ্‌ কোন্‌ 


দবদ্বাবদ্যালয়ে পাঠ করেন? 


খ. নিয়ালাখত বাক্যগহীলর ACT শ্ধটির পাশে এ এবং 
পাশে ‘৷’ বসাও এবং তার কারণ {লিখ 85 

(3) আর্যদের. সংস্কৃত maniacs একাতুত করে “বেদ? নাম দেওয়া 
হয়েছে | (ii) চারাঁট বেদের মধ্যে সবপেক্ষা প্রাচীন হল অথর্ব বেদ ৷ (iit) সমাজ 
ব্রাহ্মণদের “বিধান অনুযারী চলত না । (iv) আর্য যুগে পণপ্রথা (চাল ছল 
না । (y) - মহাবীর লেন ২৩তম তীর্থভকর ৷ (vi) Arter প্রথমে বুদ্ধ 
গয়ায় ধর্ম প্রচার করেন । (vii) চন্দরগণ্ মোঁযকে ওঁতিহাপিকগণ ভারতের প্রথম 
সম্রাট বলে মনে করেন! (vil) Basa ধর্ম সংগঠক অপেক্ষা শবজেতা 'হসাবে 
বেশ খ্যাত৷ (ix) শকদের পরাজিত করে দ্বিতীয় DATS শকারি উপাধি 
গ্রহণ করেন। (3) দার্শানক নাগসেন “ণৃমালন্দ প্রশ্ন” রচনা করেন | (xi) চীনা 
পর্যটক ফা হিয়েন হর্যবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতে আসেন | 


১. সক্প্ত প্রবন্থমলক প্রশ্ন £ নিয়লাখত Pe * alas ও 


যথাযথ উত্তর atts. 
G@) আর্যদের ভারতে আগমনের কাল বিষয়ে এঁতিহাসিকের কি মত? 
বিষয়ে যাহা জান লিখ। (iii) বৈদিক 
ছিল? (iv) বৈদিক যুগে মাননের 


(৮) tains যুগে রাজাকে সাহায্য করবার জন্য 


CURE CPG 


যুগে আর্য সমাজে নারীর দ্থান কেমন 


উপজগবিকার [বিবরণ দাও | | 
ta ক প্রাতজ্ঠান ছিল ? তাদের গঠন বর্ণনা কর! (vi) সংসার ত্যাগের 
কাহিনী বিবৃত কর! - (vii) জাতক কাকে বলে? 


তার বিষয় যাহা জান লিখ! (৮1) উত্তর ভারতে সর্বপ্রথমে দাআাজ/গঠনের 

শের কে? তিন কিভাবে মগধের প্রাধান্য বৃদ্ধি 
করেন? (x নি aa শেষ জীবনের বিষয় যাহা জান লিখ। 
(x) বৌদ্ধ ধৰ্ম প্রচারে Baca (xi) ক্কদ্দগণুপ্তের 
প্রধান কৃতিত্ব কি তাহা বিবৃতকর। (এ) আর্ধরা বাংলায় আসবার আগে 


[১৯] 


যে fee, সভ্যতার মত এক প্রাচীন সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল তাহা কিভাবে জানা 
" গিয়াছে বিবৃত কর। x e 
২ প্রবন্মূলক প্রশ্ন ৪ J 
() আর্ধরা কিভাবে ভারতে আনে > তাহাদের সমাজ ব্যবস্থা কি fea, > | 
Gi) আদের সমাজ ও রাজনৈতিক বাবস্থা-সম্পকে“?ক জান ? (iii) বৌন্ধধমণ | 
কে প্রচার করেন ? বৌদ্ধধর্মের মুল নাতিগযীল কিঃ (iv) মহাবীর কেন 
জিন আখ্যা পান ? তাঁর ধর্মের মূল কথা কি ? (৮) মৌর্য aay চন্দ্রগুপ্ধ ও 
অ.শাকের আগলে কিভাবে বিস্তৃত হয় ? কলিগ বদ্ধ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ | 
(vi) কাঁণচ্কের রাজ্য বিস্তার ও ধর্মমত সম্পর্কে কি জান? তাঁর প্রধান কণীীক? 
(vii) অশোককে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ট সম্রাট কেন বলা হয় ? (viii) সমদদ্রগুপ্ত 
ও [তীয় চন্দুগুপ্তের রাজ্য জয় সম্পর্কে কি জান? (ix) মেগাস্থিনিস ও 
ফাহয়েন ভারত সম্পর্কে Ts বিবরণ দিয়াছেন ? (২) গুপ্ত যুগকে ভারত 
সভ্যতার স্বণ'যৃগ কেন বলা হয়? (xi) প্রাচীন ভারতের সাহত্য, দর্শন ও 
বিজ্ঞান সম্পর্কে ক জান? (xii) সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও ২১) মহাকাব্য, 
(২) বেদ, (৩) অণ্টমাগ‘, (৪) ধিপিটক, (ও মহাযান ধম (৬) গঙ্গাহাঁদ 
(a) শকাব্দ, (৪) ত্ষশীলা, (৯ নালন্দা, (১০) আট, (১১) বরাহামাহর, 
(১২) baw ও শশ্রত (১৩) কালিদাস 1 (viii) catat ও AS যুগের বাংলা 
সম্পর্কে কি জান ? ; 


